শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরম্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ 


প্রকাশক £- ত্রিদণ্ডি স্বামী ভক্তি প্রজ্ঞান যতি মহারাজ 
(আচার্যা ও সাধারণ সম্পাদক) 


তৃতীয় সংস্করণ £-শ্রী রাসপূর্ণিমা বাসর, ইং ২০০০ সাল 


শ্রীচৈতন্য মঠ 
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, ফোন ৪€০৩৪৭২) ৪৫২১৬ 
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির 
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, ফোন £-০৩৪৭২) ৪৫২৪৯ 
আীচৈতন্য রিসার্চ ইনষ্টিটিউট 
৭০ বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬ 
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_.. প্রথম সংস্করণের 
_ উপোদ্ঘাতি 


্রক্ষ, পরমাত্মা ও বিষু-_অদ্রয়জ্ঞানতত্তের আবিভাবত্রয়। 
ব্রহ্মজ্ঞের নাম 'ত্রাঙ্গণ এবং ব্রচ্গজ্ঞ ভগবছুপাসকের নাম “বৈষ্ণব? | 
পূর্ণাবির্ভাব-তত্বই ভগবান এসং অসম্যগাবির্ভাব-তন্বই ব্রন! 
স্থৃতরাং সম্বন্ধগ্ঞানময় ব্রাঙ্গণই ভজন করিলে ভাগবত হইতে 
পারেন । নির্বরবিশেষবাদিগণ বিবর্তবাদাবলম্বনে ব্রদ্ষের যে 
পাঁচপ্রকার সগুণোপাসনা কল্পনা করেন, তাহা অদ্বয়জ্ঞানতত্ব- 
নির্দেশক নহে । বিবর্তবাঁদী আঁণানাকে ব্রাঙ্গণ' বলিয়া অভিমান 
করিতে গিয়া সকাম অনুভূতিতেই ব্রাহ্মণতা৷ আবদ্ধ, স্থির করেন; 
পরন্ত্ জীবের স্বরূপে ক্রহ্মজ্ঞবধন্ম নিত্যকালই বর্তমান । বিবু্র 
কৃপায় মায়াবাদ ছাড়িয়া গেলে ব্রাহ্মণ তখন অবিমিশ্র ব্রাহ্মণ 
বা বৈষুব হন । 'গরুড়পুরাণে_ 

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভাঃ সত্রযাঁজী বিশিষ্যতে | 
সত্রযাজি-সহ্শ্রেভাঃ সর্ধবেদাস্তপারগঃ ॥ 
_ সর্ববেদাস্তবিৎকোট্য। বিষুভক্তে! বিশিষ্যতে। 

এই গ্রন্থ-পাঠে ধীর পাঠক জানিবেন যে, বৃত্তব্রাঙ্ষণতার 
অভাবে কেহই ভক্তিপথে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না। ইতি 
শপ্রিক্ষনাথ দেবশর্শশ। (মুখোপাধ্যায়, বিগ্ভাবাচস্পতি ) 
শ্ীহরিপন বি্ভারত্বু (কবিভূষণ, তক্তিশান্্ী, এমএ, বি-এল্‌ ) 
শ্রীপতিতপাঁবন ব্রহ্মচারী ( বি-এ) 
গ্ীজগদীশ অধিকারী (বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ, মহামহোপদেশক, ভক্তিশীস্তী; 

সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য, ভক্তিশান্্াচারধ্য, বিদ্ভাবিনোদ বি-এ ) 


দ্বিতীয়-সংস্করণের 
এরি ৬ 
পুবৰ ভাঁষ 
বাঙ্গালা ১৩১৮ সালের ২২শে ভাত্র, ইংরাজী ১৯১১ সালের ৮ই 
সেপ্টেম্বর শুক্রবার বেলা ৩ঘটিকার সময় মেদিনীপুর-জিলার বালিঘাই- 
উদ্ধবপুর-গ্রামে শ্পাট গোপীবল্লতপুরের পণ্ডিতপ্রবর অধুনা পরলোকগত 
বিশ্বস্তরানন্দ দেবগোস্বামী মহোদয়ের সভাপতিত্বে যে একটি বিচার-সভার 
প্রথম দিনের অধিবেশন হইরাহিল, তাহাতে শ্রধাম বৃন্দাবনের সম্প্রতি 
পরলোকগত পণ্ডিতবর মধুস্দন গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয়ের অনুরোধ-. 
ক্রমে শু বিষুণপাঁদ শ্রুল তক্তিসিদ্ধান্ত সরস্তী গোস্বামী প্রভূপাদ যে 
প্রবন্ধটী ক্রমিকভাবে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাই এই পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইল। এই প্রবন্ধটী তদীনীন্তন নিরপেক্ষ পণ্ডিতমগুলী; 
বৈষ্ণব-সঙ্জন, সভাপতি ও সভ্বুন্দের হৃদয় বিশেষভাবে আকর্ষণ 
করিয়াছিল! ও বিধুরপাদ গ্রাত্ীল ভক্তিবিলনোক ঠাকুরের ইচ্ছাক্রমে এই 
প্রবন্ধটী রচিত হইয়া তাহার আনন্দ বর্ধন করিয়াছিল । বলিতে কি, 
উক্ত বালিঘাই-সভায় এই প্রবন্ধের পাঠ ও বক্তৃতা-যূলে যে শাস্ত্রীয় ও 
শ্রোত-সিন্ধান্ত জগতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাতে 
শুদ্ধ-বেষ্ণব-সমাজের এক চিরস্মরণীর নবধুগের সুচনা করিয়াছে । ইতি 
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্মা. (সান্তাল, মহামছোপদেশক, আচাধ্য 
তক্তিস্থধাকর, এম্-এ ) 
শীঅতুলচন্দ্র দেনশন্মী ( বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাঁমহোপদেশক, 
তক্তিসারঙ্গ, ভক্তিশান্ত্রী ) 
প্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাঁজসভার সম্পাদকদ্বর 


চি 


গ্রন্থের কথানার 


প্রকৃতিজনকাঁণ্ড-এই কাণ্ডে ধর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সীমা-নির্দেশ; 
ন্মরণাতীতকাল হইতে ভারতে নানীপ্রকার দৃগ্তপটের অবতারণা; সমস্ত 
অভিনয়ের মৃলাধার নায়ক 'ত্রাহ্মণণগণের উৎপত্তি) আবহমান কাল 
হইতে ব্রাহ্মণ-গৌরবের অক্ষুপ্ততা ; বিভিন্ন শাস্ত্র-গ্রমীণ-্বারা ব্রাহ্মণের 
ভূরি-মর্ধ্যান। ও উৎপত্তির কারণ ;অগবর্ণ-বিবাহ-প্রচলশ-কালে ও বিংশতি 
ধর্মশান্্প্রণেত! খধিগণ-কর্তৃক কর্শকান্ভীর সযাজ-শাসনকালে বর্ণধন্ম 
ও সামাজিক অবস্থ!; অপসদ, অন্ুলোমজ, যুন্ধাতিষিক্ত ও অষ্ঠবর্ণের 
ব্রাঙ্মণত্থ ; বেদের সংহিতাংশ ও শিরোভাগ উপনশিষদের পাঠে পাঠক- 
গণের ভিন্ন ভিন্ন'ধারণাঁ; বেদবৃক্ষের স্ন্ধদ্বয় কম্মশাখা ও জ্ঞানশাখা এবং 
উহার পরিপক্ক ফল-স্বরূপ শুদ্ধভক্তির কথা-বর্ণন-প্রসঙ্গে কন্মী, জ্ঞানী ও 
তক্তের পরিচয় ; পানর ও কাঁল-বিচারের সহিত শৌক্র-বিচার-নিরূপণ- 
সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিগত ; বৃত্বভেদে বছু-প্রকার ত্রাণ ; দেশ-বিবরে 
মন্ুর অভিনত 3 মানবগপন যে-বে উপানে ব্রাহ্মণতা লাভ করিরাছেন বা 
করিবার যোগ্য এবং স্থাবর-জঙ্গমের অন্ততূ-ক্ত বিবিধ বর্ণের বর্ণ-নির্য়- 
বিচ'র প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে । 

হরিজনকাড-_-এই ' কাণ্ডে বহুশান্ত্র-প্রমাণের দ্বারা 'প্রক্লাতিজন' 
হইতে অপ্রারুত "হরিজনে”র পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য 3 প্রাকৃত-জনগণের 
অপ্রারুত হরিজন-যোগ্যতা-লাভের উপায় ; জিদ্ডিপাদ শীল প্রবৌধানন্ৰ 
সরস্বতী প্রত, কবি সর্বন্র, শ্রীল মাধব সরন্বতীপাঁদ, পাণিত শ্ীধনঞ্জর, 
্ীমন্মহাপ্রত্, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী, মহাত্মা! কুলশেখর, মহাত্মা যামুনম্ুন ও 
আচার্য্য শ্রীরামান্রুজের বাক্য এবং উপনিষত, শ্রীমন্তাগবত, গীতা ও 


পুরাণের প্রমাণ-দ্বার। হরিজন ও কর্্মমিশ্র-ভক্তিযাঁজী অবৈষ্ণবের পরিচয় ; 
হরিজনগণের বিভাগ-সমূহ ও তাহাদের বৈষ্ণবতা 7 উত্তম, মধ্যম ও 
কনিষ্ঠ বৈষ্বের লক্ষণ; গোড়ীর-বৈষ্ণব-বিশ্বাসের সহিত বৈশিষ্টা-যুলে 
দক্ষিণাদি-দেশীয় শ্রীমধ্ব-মতের ভেদ-চতুষ্ট 3 শ্রীমন্মহাপ্রভূর সাধ্য- 
সাধন-নির্ণয় ও শুদ্ধতক্তি-প্রচার-প্রণালী ১ শুদ্ধতক্তের লক্ষণ ; দীক্ষা-গ্রহণ- 
বিধি) বৈষ্ণবত্ব লোপ পাইবার প্রধান কারণদ্বয় ১ পার্ষদ ভক্তগণের 
পরিচয় ; কৃষ্ণতক্তের সর্বোচ্চ অবস্থান ও ছুর্লভত্ব; শ্রীমন্মহাপ্রভূর দানের 
অনমোদ্ধত্ব এবং সর্ধজীবারাধ্য অপ্রারুত হরিজনগণের নিন্দাকারিগণের 
পরিণাম প্রভৃতি বিষয় বণিত হইয়াছে । 

ব্যবহার কাণ্ড--এই কাণ্ডে প্রাকৃত ও অপ্রারুত জীবের ব্যবহার।- 
বলীর তারতম্যের আলোচনা-মুখে বথেচ্ছাচারী, কন্থ্ী, জ্ঞানী ও সাধু- 
দিগের মধ্যে নিতাতেদের কারণ; অথ্য়জ্ঞান-তত্ববস্তুর ব্রিবিধ প্রতীতি; 
ব্রাহ্মণ, যোগী ও ভাগবতের মধ্যে পার্থক্য ১ স্বাংশ, বিভিন্নাংশ, ব্রন, 
পরমাত্মা ও ভগবানের স্বরূপ; অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তিত্রয়ের 
বিচার; নির্বিশেষ-ব্রহ্গ ও পঞ্চেণপাসনা-প্রণালী; পারলৌকিক অবস্থিততি- 
বিষরে অনাস্থাবান্‌, আস্থাবান ও আস্থানাস্থ।-বিশিষ্ট তটস্থ__এই ত্রিবিধ 
মত) নির্বিশেষত্বের মতভেদদ্বয় ; দৈব ও অনৈব-বর্ণাশ্রম-বিচার-প্রনঙ্গে 


কর্ম-মার্গায় ও ভাগবতীয়গণের অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কার এবং বৈষ্ণব-পুজার 


 সর্বশ্রেঠত্ বণিত হইয়াছে । 


কট 


মোক 

অ 
অকিঞ্চনোইনস্তগতিঃ 
অকুষ্ণসারে! দেশানাম্‌ 
অঙ্গ প্রথমতো৷ জজ্জে 
অজমীঢ়স্ত বংশ্াঃ 
অজমীচো। দ্বিমীটুশ্চ 
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ 
অথ কঞ্চ নাবমন্তেত 
অনান্তগোতিবিশতাং 
অধোদৃষ্টিনৈক্ধতিকঃ 


অন্ধ যথান্ধৈরপনীয়মীনাঃ 


অপ এব সসর্জীদৌ 
অপেয়ঃ সাগরঃ ক্রোধাৎ 
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন 
অব্যাককৃতং ভাগবতোইথ 
অমন্ত যজ্ঞ! হযান্তেয়ং 
অমী হি পঞ্চসংস্কারা: 
অমৃতন্তেব চাকাজ্জে?্‌ 


শ্লোক-সূচী 


পোপ 0 পা শিসপীশ 


পত্রাঙ্ক 


পত্রাঙ্ক 


শ্লোক 
অযং অস্বতরীরথ...ইতি ব্রাঙ্গে ৫৭ 
অর্চনং মন্তরপঠনং ১২৩ 
অর্চনমার্গে শরন্ধ! চেৎ..-সিদ্ধিদ। ১১৮ 
অঙ্গায়াং এব হরয়ে টি 
অচ্ঠ্যে বিষে ৭৮ 
অর্থপঞ্চকবিদ্‌ বিপ্রো ১২০. 
| অরিষ্টনেমিস্তগ্তাপি ৬৪. 
অলিঙ্গী লিঙ্ষিবেষে ই 
অশ্তন্ধাঃ শূত্রকল্পা হি ৩৮ 
অন্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ ২৪ 
অন্মৎ কুলীনোইননুচ্য তুর 
অহস্কৃতিম কারঃ শ্তাৎ ১৩৭ 
অহ্মমরগণার্চিতেন ধাত্রা 8 
অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ ৭৬ 
অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থং ১৩৩ 
আ 
আত্মারামশ্চি মুনয়ে! ৮৪ 
আদে। কৃতযুগে বর্ণে! ১৭৯ 


শ্লোক 
আগ্ন্ত মহত; স্ষ্ট 
আছ্ন্ত নঃ কুলপতেঃ 
আনৃশংশ্তমহিংসা চ 
আহৃশংস্তাঘক্মণস্তয 
আযুঃ শ্রুতায়ুঃ 
আর্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ 
আর্জবে বর্তমানন্ত 
আরস্তে নির্জিতা যেন 
আবিকশ্চিত্রকারশ্চ 
আসমুদ্রাত্ত, বৈ পূর্ববাৎ 
আসীদিদং তমোভূতং 
আসীছপগুরুস্তশ্নাৎ 
আস্তিক্যমুগ্যমো নিতাং 
ই 
ইতরাবসথেষু 
ইন্দ্রোইপ্যেষাঁং প্রণমতে 
| ঈ 
ঈশ্বরঃ সর্ধভূতানাং 
ঈশ্বরস্ত তু সামর্থ্যাৎ 
ঈশ্বরে তদধীনেষু 
উ 
উতৎ্পথপ্রতিপন্ন্ত 
উততমানুতমান্‌ গচ্ছন্‌ 


শ্লোক 
উপাসতাং বা 
উপাশ্তঃ 
অর্থপঞ্চকবিত্বম্‌ 
উরুশ্রবা; স্থৃতস্তস্ 

উ 
উত্জকেতুঃ সনদ্বাজাৎ 
উরু বদন্তা তৈশ্য? 

৬ 
খতেয়ুস্তম্ত কক্ষেয়ুঃ 
ঝতেয়োরস্তিনাবোইভূৎ 

এ 
একেন বিকল; 
এতৎ প্রার্ঘ্যং মম 
এতত্তে গুহমাখ্যাতং 
এতদ্দেশ প্রস্থতন্ত 
এতন্মে সংশরং দেব 
এতান্‌ দ্বিজাতিয়ো 
এতে বৈ' মিথিল! 
এতৈঃ কর্মফলৈদে বি 
এবং বিদ্বানাবিদ্বান্‌ বা 
এবং বিপ্রত্বমগমদ্‌ 
এবং বিশৃশ্য স্থধিয়ে 
এবং সপ্তস্ত গুরুণা 


তগবান্‌...... 


৯২৩ 


পা 
শ্লোক পত্রাঙ্ম শ্লোক ৃ . পত্রাঙ্ 


কুঞ্চেতি যস্ত গিরি. 


এতিন্ত কর্্মভিদের্বি ৪ কারণানি দ্বিজত্বশ্য $৪ 
এষ ব্রহ্ধিদেশো ৩৯. কালঃ কলির্ধলিন ৮৭ 
এষ হি ব্রহ্মবন্ধ,নাং ৩২. কাঠ: কুশো গৃত্সমদ ৬৭ 
'কাষার-ভূত মহদাহ্ৰয় ১৫* 

এলশ্যচোর্বণীগর্ভীৎ ৬৬ কিং পুনযীনবো ভুবি ২. 
ও কিন্তু প্রেদ/ন্লিখিল ১১৫ 

ও আপায়স্বিতি শাস্তিঃ ৪১ কিমন্া্বষের ॥ ৮৯ 
ও বজন্ছসীং প্রবক্ষ্যা্ি ০১ কিমেতান্‌ শোচামে! ৮৭ 
ক কুররি বিলপসি ১২২ 

কঃ পরিত্যজ্য ছুষ্টাং ৬ কুরুক্ষেত্র মৎ্হ্যাশ্চ ৩৯ 
কব্যানি চৈব পিতরঃ ৪ কুর্বত্যহৈতুকীং তক্তিং ৮৪ 
করপত্রেশ্চ ফাল্ন্তে ১৫৬ কুশধবজস্তশ্ত ভ্রাতা ৬৩ 
করুষান্‌ মানবাদ্াসন্‌ ৬৫ কুশনাভশ্চ চত্বারো ৬৬ 
করোতি তশ্ঠ নগ্স্তি ১৫৫ কৃতকুত্যাঃ প্রজা জাত্যা ১৭৯ 
করোতি সততং চৈব ১২৮ : ক্ৃতধ্বজন্থৃতো রাজন্‌ র্‌ 
কর্ণে পিধায় নিরিয়াৎ ১৬০  ক্তধ্বজাৎ কেশিধ্বজঃ ৬৩ 
কর্ণ মনসা বাঁচা ১২৮. ক্লঁতিরাতত্ততস্তম্মাৎ ৬৩ 
কর্্মবলম্বকাঃ কেচিৎ ১৫  কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিধুং ১১৭ 
কর্্মভিঃ শুটিভির্দেবি €9৪ কৃষিকর্শ্মরতো বশ্চ ২৪ 
কলৌ তু নামমান্রেণ ১১৭. কৃষ্ণসারস্ত চরতি ৩৯ 
কলৌ ভাগবতং নাম ১০৮ কৃষ্ণসারোইপ্য সৌবীর 9 
কানীন ইতি বিখ্য!তো! ৬৬  কৃষ্তাঃ শৌচপরিত্রষ্টাঃ ৪৭ 
কাম! হৃদযা। নশ্স্তি ১৪৩ ১৩৬ 


কেচিন্্বাদশ সংখ্যাতান্‌ 
কেবলং শান্ত্রমাশ্রিত্য 
কৈবল্যং নরকায়তে 
ক্রিয়াসক্তান্‌ ধিগ.ধিগ. 
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ 
ক্রধ্যতে যাতি নো! হর্ষং 
ক্রিশ্তান্মতেঃ কুমতি 
ক্ষত্রিয়ত্বাবগতে 
ক্ত্রিয়ায়াং তথৈব শ্তাৎ 
ক্ষত্রিয়োইহং ভবাম্‌ বিপ্রঃ 
ক্ষত্রিয়ো বাথ 
ক্ষীয়ন্তে চান্ত কম্মাপি 
ক্ষুতংপিপাসাদিকং 

৮] 
গঙ্গাং ন্বাত্ব৷ রবিং দৃষ্টা 
গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্য£ 
গীয়তে চ কল দেব! 
গুরুতল্পী গুরুদ্রোহী 
গুরোরপ্যবলিপগুশ্য 
গৃছাশ্রমো জঘনতো 
গৃহীত বিঝুদদীক্ষাকো 
গৃহীত ীন্রিৈরর্থান্‌ 
গোদা যতীন্দ্রমিশ্রাভ্যাং 


শ্রোক 
গোরক্ষকান্‌ বাণিজকান্‌ 
গৌতমস্থ্িতি বিজ্ঞার 
গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ 

ঘ 
দ্বতাচ্যাং তন্ত পুত্রস্ত 
দ্বতাচ্যামিন্দ্িয়াণীব 

চ 
চক্রাত্তীব্রতরো মন্থ্াঃ 
চতুর্কিপ্রা ন পৃজান্তে 
চত্বারো জক্জিরে ব্ণ। 
চিত্সদানন্দরূপায় 
চিন্রসেনো নরিষ্স্তাৎ 
চিন্তারত্ুচয়ং শিলাশকলবৎ 
চৈতন্তকা রুম্তকটাক্ষভাঙ্জাং 
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব 
এ ছ 
হদ্ননাচরিতং যচ্চ 

জজ 
জগতাং গুরবেো ভক্ত 
জঙ্গমালামসংখ্যোয়াঃ 
জনযেজসো হাভৃৎ 
জনোইভদ্রকুচির্ত্্র 
জন্মনা জনকঃ 


১, 


শ্লোক 
জন্মপ্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ 
জন্নৈশ্বর্ধাশ্রুতশ্রীতিঃ 
জলেরুঃ সন্নতেয়ুশ্চ 
জঙ্বোস্ত পুরুস্তস্তাথ 
জাতকর্ম্াদিতির্যস্ত 
জাতশ্রদ্ধে। মৎকথাস্থ 
জাতিরত্র মহাসর্প 
জানস্তোইপি ন জানতে 
জিন্বাং প্রসহা রুষতীম্‌ 
জীবিতং বন্য ধশ্মার্থে 
স্ুষমাণশ্চ তান্‌ কামান 
জুষ্টং যদ পশ্তাতি 
জ্ঞানং দয়াস্যুতাবত্বং 
জ্ঞানাত্যাসবিধিং জহুঃ 
জ্যোতিব্বিদে হ্াথর্বাণঃ 
তত 
তং দেবনির্ম্িতং দেশং 
তং ব্রাহ্গণমহং মন্তে 
তৎ ত্রেপদত্রক্মতত্বম, 
তৎফলং খষয়ঃ শ্রেষ্ঠ। 
তৎস্্ো ব্রহ্ম! 
ততঃ কুশঃ কুশস্তাপি 
ততঃ প্রেম.--..-জ্ঞেয়ম্‌ 


পত্রাঙ্ন 


১৪৩ 


1/৩ 


শ্রাক 
ততঃ শিরধবজো জজ্জঞে 
ততঃ স্থকেতুস্তম্তাপি 
ততঃ শ্বয়স্ূর্তগবান্‌ 
ততাপ পর্ধান্‌ 
ততোইগ্রিবেস্তো ভগবান্‌ 
ততো২পগম......কর্তব্যঃ 
ততো নাপৈতি যঃ 
ততে৷ ব্রহ্মকুলং জাতং 
ততো তজেত মাং 
ততোশ্চিত্ররথে। যন্ত 
তথা ন তে যাধব 
তদওমতবদ্ধিমং 
তদভাবনিদ্ধারণে 
তদা বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে 
তদীয়দূষকজনান্‌ 
তদীয়ারাধনঞ্চেজ্যা 
তন্নমস্করণঞ্ 
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র 
তব দাশ্তমুখৈকসঙ্গীনাং 
তমসশ্চ প্রকাশোইভূৎ 
তয্বোরন্তঃ পিপ্পলং 
তয়োরেবাস্তরং 
ত্যক্তবেদস্ত।নাচারঃ 


পরাঙ্ক 


শ্লোক 

ত্যক্ত। দিবানিশং 
তশ্ত গৃতৎসমদঃ পুভে। 
তিশ্ত জহ্স্থতো গঙ্গাং 
তশ্ত দর্শনমাত্রেণ 

তশ্ত মীন্রাংস্ততঃ 

তশ্ত মেধাতিথিস্তম্মাৎ 
তশ্ত সত্যব্রতঃ পুত্র 
তশ্ত স্থছ্্যরভূৎ 

তশ্মাৎ বৃহদ্রথস্তন্য 
তন্রাৎ স্বসামর্থ্যাবিধিং 
তম্মাৎ দীক্ষেতি 
তম্াৎ স্মরথন্তশ্ত 
তম্থাত্ত, নমসাক্ষেত্রি 


তস্মাদিষাং শ্বাং প্রকৃতিং 


তম্মাহ্দা বস্থুস্তশ্তয 
তস্মিন্‌ জজ্তে স্বয়ং বরহ্ধা 
তশ্মিন দেশে ব আচারঃ 
তশ্যিন্‌ স্তস্তভরঃ 


ত্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং 


তশ্তাত্মবজশ্চ প্রমিতি 
তানালয়ধ্বযসতো! 
তান্নোপসীদত হরে: 
তাপঃ পুওং তথা নাষ 


1%০ 


পত্ৰান্ক 


শাক 

তাপাদি পঞ্চসংস্কারী 
তাবৎ পুদ্ষরপাত্রেবু 
তীর্থাদচ্যুতপাদজাদ 
তুষ্ট তুষ্টাঃ সততং 
তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং 
তৃণশব্যারতো ভক্তো 
তৃতীয়ং সর্ধভূতস্থং 

তে দুম্তরামতিতরস্তি 
তে দেবসিদ্ধ পরিগীত 
তেনৈব সচ পাপেন 
তে পচ্যন্তে মহাঘোরে 
তে পতন্ত্যন্ধতামিজ্রে 
তে মে ন দওমহহস্ত্যথ 
তেষাং হুরাত্মনামন্নং 
তেযাং দৌধষান্‌ বিহাসস 
তেধাং নিন্দা ন কর্তব্য! 
তেষাং বাক্যোদকেনৈব 
তেধাং বিবিধবর্ণানাং 
তেবু তন্দেবতঃ 

তৈঃ সার্ধং বঞ্চকজনৈঃ 
ত্রধ্যাং জড়ীকৃতমতিঃ 
ত্রয়ো! বর্ণাঃ প্ররুত্যেহ 
ব্রিভৃবন বিভব 


সি 


১২৬ 


|৩/০ 


শ্লোক পত্রাঙ্ক শ্লোক শত্রাঙ্ক 
ত্রেতামুখে মহাঁভাগ ১৭৯. দেহং মমন্থ্‌£ ৬৩ 
ত্বপ্তক্তঃ সরিতাং পতিং ৯১ দেহেন্ডিকপ্রাণমনোধিয়ীং ১২৬ 
তুন্ভৃত্য-ভূত্য ১০২ দৈবী হ্যা গুণমত্ী ৮৩ 
ত্বয়াভিগুপ্ত। বিচরস্তি ১৪৫ দোষে ভবতি বিপ্রাণাং ৩৪ 
দা দ্বাপরীয়ৈর্জনৈঃ ১১৭ 
দস্তে নিধায় তৃণকং ১৯ দ্বাপ্রে পতি ১১৭ 
দশৈতেংগ্দরসঃ পুক্রা ৬৭ দ্বা স্বপর্ণা সযুজা ১০৫ 
দাম্তিকো ছুদ্ধতঃ ৪৯ দ্বেধা হি ভাগবত-......দ্বারেণ ১১৬ 
দাশ্তং বিনা ন হীচ্ছস্তি ১২৮. ঘ্বে বিচ... অধিগমাতে ১০৫ 
দিব্যং জ্ঞানং ১৩৬ দ্বৌ ভূতসর্গে ১৭২ 
ছুঃশীলোইপি দ্বিজঃ ৬ 
দুরিতক্ষয়ো মহাবীর্ধ্যাৎ ৬৮  ধর্মধ্বজন্ত দৌ পুজো ৬৩ 
দৃর্িভাব্যাং পরাভাব্য ৮৪ ধন্মর্ধবজী সদালুন্ধঃ ২১ 
হুর্কেদ! বা স্থবেদা বা ৩৪. ধর্্মার্থ কেবলং বিপ্র তর 
র্ববোধ বৈভবপতে ৮৮  ধন্মীর্থং জীবিতং যেষাং ১৩৩ 
দু্ষম্মরকোটিনিরতন্ত ৮৭ ধর্ম মর্মছতে। ৯৭ 
দূষণং জ্ঞানহীনানাং ৪১ ধিগ্বলং ক্ষত্রিয়বলং ৬১ 
দৃশ্স্তে যত্র নাগেন্্র ৫* ধুষ্টাদ্ধাষ্ট মভৃৎ ক্ষত্রং ৬৫ 
দৃষ্1 তান্ঠপ্রকান্যানি ১০৪ ধ্যারতে মৎপদাজঞ্চ ১২৭ 
দেবশুর্ধচুুতে ভক্তি ৫২ | নন | 
দেবমীঢস্তম্ত পুত্রো ৬৩ ন করোত্যপরং যত্বাৎ ৯২৮ 
দেবাঃ পরোক্ষদেব! ৩ ন কর্বন্ধনং জন্ম ৭৬ 


দেবো মুনিহিজো। ২৪ ন কামকর্মবীজানাং ১২৬ 


শ্লোক পত্রঙ্ক 
ন কষত্রবন্ধঃ রা 
ন চলতি নিজবর্ণধর্্মাতো ১৩৩ 
মচলতি তগবৎপদারবিন্দাৎ ১২৬ 
ন চৈতদ্দিপ্ে ব্রাহ্গপাঃ ২০ 
ন চ্ছন্দস! নৈব জলাগ্মি ৮১ 


ম তদ্তক্তেযু চান্তেষু বিন যর 
ম-তীর্থপাদ সেবায়ৈ ০১৬ 
ন তেবিছুঃ .. | তি... 
নগ্যান্তদা তদুপধার্ধ্য ১২২ 
নধর্মনিষ্ঠোহশ্মি . . ১৭৩ 
ন ধর্শগ্তাপদেশেন ২১ 
মপারমেক্্যং]].. ১৯৯১ 
নবকবরতিকে বিপ্রে  . ২১ 
ন বার্য্যপি প্রষচ্ছেত্ত, ২১ 
_. অবিচারো ন ভোগ্চ. . ৭৬ 
ন বিশেষোইস্তি ৪৬ 
ন বেদপাঠমাত্রেণ ৩৭ 
ন্‌বৈ শৃত্রো! তবেচ্ছ,ত্রো ৪9৮ 
ন ব্রন্ধা ন শিবাতীন্্া ৭৫ 
ন তজস্ত্যবজানস্তি, ১৭২ 
নমস্তা যুনিসিদ্ধানাং ১০৯ 
নমো বেদাস্তবেস্ায় ৪১ 


ন্‌ যন্ত জন্মকর্ম্মভ্যাং 


শ্লোক : পত্রাঙ্ক 
ন যন্ স্ব পরঃ ১২৬ 
ন যোগসিদ্বীঃ ১০৯ 
ন যোনির্নাপি সংস্কারে! ৫৪ 
নলিন্ঠামজমীঢস্য ৬৯ 
ন শূদ্রা তগবস্ক্তাঃ ১৭৮ 
নহরতি নচ হন্তি ১৩৩ 
নাস্যাচ্ছ,দ্রস্ত বিপ্রোইন্নং ৩০ 
নাধ্যাপনাৎ যাজনাছ ৩৪ 
নাতাগাদিষ্টপুত্ৌ ছ্বৌ ৭০ 
নাতাগো রিষ্টপুত্রশ্চ ৫৮ 
নাতাঁগোরিষ্টপুজ্রোহন্ত ৫৮ 
নাত্যাং বৈশ্তা: ৪ .9৯ 
নামসক্কীর্তনং সেবা ১২৩ 
নাশমায়াতি তৎসর্ধং ১৫৫ 
নাসক্তঃ কর্শস্থ গৃহী ২৮ 
নাসৌ পৌন্রায়ণ... হুচ্যতে হি ৫৭ 
নাস্থ। ধর্মে ১০১ 
নাহং বিপ্রে। ১১৫ 
নাহমেতদ্প্রবৃত্তেশ্চ ৫৬ 
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চসৈব ২৫ 
নিত্যব্রতী সতাপরঃ ৪৭ 
নিন্দাং কুর্বন্তি বে পাপা ১৫৬ 
নিন্দাং কুর্বন্তি যে যুঢ়া ১৫৫ 


॥/* 


শ্লোক পত্রাঙ্ক শ্লোক পত্রাঙ্ক 
নিন্দাং ভগবতঃ শৃন্‌ ১৫৯ পুরো গৃৎসমদন্তাপি  ৬২,৭৭ 
নিমিরিক্ষ।াকুতনয়ে! ৬৩ পুনশ্চ বিধিন! সম্যগ. ১৩৯ 
নিরতোংহরহঃ আছে ২৪ পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ২৭ 
নির্দায়ঃ সর্বভূতেষু ২৫ পুরুষাণাং সহস্র ১২৮ 
নিষ্ষিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈ . ০৪ পুক্ষরারুণিবিত্যত্র ৬৮ 
নিষ্ঠাং প্রাপ্তা ৮৮ পুজনাদ্‌ বিষ্টুভক্তানাং ১৫৬ 
নেহ যৎ বর্ম ধর্মীয় ১৬. পৃঁজিতো ভগবান বিষুঃ ১৫৬ 
নৈব শির্বাণমুক্তিধ ১২৮ পুজো যক্তৈকবিষুঃ ১১৬ 
নৈবাহ্ত্যভিধাতুং ৯৩ পৃরোর্ধংশং প্রবক্ষ্যামি ৬৭ 
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাজ্বিং ৮* পুর্ব কত্বা তু সম্মানম্‌ ১৫৬ 
নুযুনং তাগবতা লোকে ১০৮ প্রেকাশন্ত চ বাগিন্দে ৬২ 
নুুনতক্তচ তন্ন: ১২৮ প্রণয়রসনয়! ধৃতাজ্বি পদ্ম ১২৭ 
পূ প্রতাক্ষাদরা! ব্রাহ্মণাঃ ৩ 
পচনং বিপ্রযুখ্যার্থং ১৩৩  প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ ৩৯ 
পঞ্চবিপ্রা ন পৃজ্যন্তে ২৬. গ্রবীরোহ্থ মনুস্ত,বৈ- ৭৬ 
পণীকৃত্যাত্বনঃ প্রাণান্‌ ৩০  প্রমদ্বরায়াত্ত রূরোঃ ৬২ 
পতস্তি পিতৃভিঃ সাদ্ধং ১৯৫৫. প্রসীদতি ন বিশ্বা। ১৫৬ 
পতন্তি যদি সিদ্ধয়ঃ ৮৯  প্রাপ্তশ্চাগ্ডালতাং শাপাদ্‌ ৫৬ 
পঙক্রেচ্ছেহপি চাণ্ডালো. ২৪ প্রায়েণ বেদ তদিদং ৭৩ 
পুংসাং সত্যং মধ্যমঞ্চ. ৯২৮ প্রেত্যেহ চেদুশে বিপ্র! ২১ 
পৃঃ কলিঙ্গশ্চ তথা ৭০ প্রেমমৈত্রীকুপোপেক্ষা ১২ 
পুভ্রান্থৎপাদয়ামাস ৭০ প্পররেমাঞ্জনচ্ছুরিত ন্৯ 
পুক্রোইভূব্ধ স্থমতেরেতিঃ ৬৭ প্ররেষ্যান্‌ বার্ঘিকাংশ্চৈব . ৩৯ 


শ্রোক 
প্রোক্তেন তক্তিযোগেন 
ব 
বক্ষঃস্থলাদ্‌ বনেবাসঃ 
বদস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং 
বনলতাস্তরব আত্মনি 
রর্চাঃ সুচেতসঃ পুভো 
বর্ণানাং সাস্তরালানাং 
বয়স্ত হরিদাসানাং 
বলাবলং বিনিশ্চিত্য 
বস্থনস্তোহথ ততপুজো 
বহুপ্রভাবাঃ জয়স্তে 
বহুলাশ্বে! ধৃতেম্তন্ত 
বন্কিত্র্ধযব্রাহ্মণেভ্যঃ 
বাক্সৈথুনমথো 
বাঞ্স্তি নিশ্চলাং তক্তি 
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ 
বাপীকৃপতড়াগানাং 
বালেয়। ব্রাহ্মণাশ্চৈব 
বাস্থদেবৈকনিলয়ঃ 
বাহুত্যাং বৈ ক্ষত্রিয্বা£ 
বিক্রেতা মধুমাংসানাং 
বিতত্যস্ত স্ুতঃ 
বিদ্যা প্রাহুরভূৎ 


 পত্রাঙ্ক 


১৯৪৩ 


৯৮৩ 
১৬৩ 


৯২২, 


॥% * 


শ্লোক 
বিপ্র-ক্ষত্রিয-বিট-শূত্রা 
বিপ্রপাদোদককিনা 
বিপ্রশ্ত ত্রিবু বর্ণেষু 
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্বৈৰ 
বিশ্বং পূর্ণস্থখাষতে 
বিষ্ণতন্তিপরো৷ দৈব 
বিষ্জোরন্চরত্বং হি 
বিষ্ঞোমঁয়ামিদং পশ্তন্‌ 
বিষ্বোস্ত ত্রীণি রূপাপি 
বিশ্বজতি হৃদন্সং 
বিস্থজ্য গোদাং 
বিহব্যন্ত তু পুত্রস্ত 
বীক্ষতে জাতিনামান্তাৎ 
বীতিহোত্রত্িজ্্রসেনাৎ 
বুদ্ধিমতন্থ নরাঃ শেষটা 
বুত্ে স্থিতাস্ত শৃদ্রোইপি 
বুহৎকষত্রম্ত পুভো 

বেদ ছুঃখাত্মকান্‌ কামান্‌ 
বেদাধ্যরনসম্পন্নঃ 
বেদান্তং পঠতে নিত্যং 


বেদৈবিহীনাশ্চ 


বৈড়ালব্রতিকো ভ্রেয়ো - 


বৈরাজাৎ পুরুবাৎ 


০শ্রাক 

বৈষ্ণবান্‌ ভজ কৌন্তেয় 
বৈষ্ণবানাঞ্চ জন্মানি 
বৈষ্ণবোইভিহিতোহভিজ্ৈঃ 
বৈশ্যঃ শুদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে 
বৈশ্ত্বং লততে ব্রহ্গন, 
বৈশ্তন্ত বর্ণে চৈকম্মিন্‌ 
বৈষ্ঞবানাঁং মহীপাল 
বৈষ্ণবে। বর্ণবাস্তোইপি 
বজন্তি বিঞুনাদি 
ব্তেন পাপং প্রচ্ছাঞ্ 
ব্রবীহ্যতিমতিং 


২১ 
(বে 


বর্গক্ষত্রিয়বৈশ্টশৃদ্র'...শীস্তিঃ ৪১-৪২ 


ব্রহ্মণ পূর্ববস্থষ্টং হি 
ব্রহ্গণ্যত। গ্রপাদশ্চ 
ব্রঙ্মতত্বং ন জানাতি 
ব্রঙ্গামমরত্বং বা 
ব্রহ্মবিচ্চাপি পততি 
ব্র্বরুদ্রপদোতৎ্কষ্টং 
ব্রহ্গান্তিতো ত্রাঙ্মণীঃ 
ব্রহ্মেতি পরমাক্বেতি 
ব্রাহ্মণ ক্ষক্রিয়ং টৈশ্যং 
ব্রাঙ্গণঃ কেন ভবতি 
রাঙ্গণঃ কো ভবেদাজন্‌ 


শ্বোক পোষ 
ব্রাহ্মণ; পতনীয়েষু ৪৯ 
ব্রাহ্মণঃ ০।ঠতামেতি ২৮ 
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিরাশ্চৈৰ ৭০ 
ত্রাহ্মণাঃ জঙ্গমং তীর্থং 
ব্রাহ্মণাঙ পরমং তীর্ঘং 9 
ব্রাঙ্মণাদেব ব্রাহ্মণ -.*১-১০ 
বৃশ্চিকতাওুলীয়কাদিব্দিতি ৭১ 
ব্রাঙ্গণানাং প্রপাদেন ৩ 
ত্রাহ্মণান'বমস্তব্যা ৩৪ 
বাহ্গণাভিহিতং বাকাং ৩ 
ব্রাহ্মণ! যানি ভাষস্তে ৪ 
বাহ্মণৈলোঁকা ধার্যাস্তে ৩ 
বরাহ্মণোইস্ত মুখমাসীৎ ১০ 
ব্রাহ্গণে! জায়মীনোহি ৫ 
ব্রাহ্মাণে। বা চাতো ধর্্মাদ্‌ ৫8 
বাহ্ষণো স্থাগ্রিসদৃশা ২ 
ব্রাঙ্গণ্যাং ব্রাহ্গণাঁজ্জাতো ১০ 
্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণেনৈবম্‌ ১০ 
ক 
তক্তাঁজ্বি রেণুযুনবাহ ১৫০ 
তত্তানাং বভূবুরিত্যর্থঃ ১৩০ 
ভক্ভিরষ্ুবিধা হ্যোষ ১৭৮ 
উক্ভিত্পি স্থিরতর! ১০০ 


শ্লোক পত্রাঙ্ক 
তক্ষিতাঃ কীটসজ্যেন ১৫৬ 
তগবৎপরতন্ত্রোহসৌ। ১৩৭ 
তগবত উক্বিক্রমাজ্বি ১২৭ 
তগবদ্ত্তর্ূপেপ ৫ 
ভগবানেৰ সর্ধত্র ১০৮ 
তম্ম্যা শ্বস্তনয়ন্তন্তয ৬৯ 
ভাঙ্থমাংস্তস্য পুত: ৬৩ 
ভিগ্যাতে হৃদয়গ্রস্থি ১৪৩ 
তীমস্ত বিজয়স্যাথ রড 


ভূতানি তগবত্যাম্মনোষ . ১২০ 
ভগোঃ প্রপাদাদ্‌ রাজেন্দু ৬১ 


ম 

মজ্জম্মনঃ ফলমিদং ১০২ 
মত্শমাংসে সদা লুকে ২৪ 
মতিনকৃষ্জে পরতঃ ৭৯ 
মলো নিবেশয়েত্তা ক্র ১২৭ 
মরোঃ প্রতীপকঃ ৬৩ 
মহীপ্রপাদে গোবিন্দ ৭৭ 
মহাভূতাদি বৃত্বৌজাঃ ৯ 
মহাযোগী স তু বলিঃ ৭০ 
মহীয়সাং পাদরজোইভিবেকং ৮০ 
মাগধে। মাথুরশ্চৈব ২৬ 


মাতা পিতা যুবতয়স্তনয়া ১০৩ 


শ্লোক 
ম'মেব বে প্রপস্ন্তে 
মীমাংসারজসা মলীম 


মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্রলিঃ 


মুখবাহুরুপাদেত্যঃ 
মুদগলাদ ক্গণিবৃত্তং 
মুগ্যাপি স! 

ব্য 
য এফাং পুরুষং 
যং শ্যামসুন্দরম্‌ 
যজ জ্ঞানাৎ যাস্তি 
বজ্ঞলিদ্ধার্থমনঘান্‌ 
যক্ঞে হি ফলহানিঃ সাত 
যংফলং কপিলাদানে 
যত্তীর্ঘবুদ্ধিঃ সলিলে 
যত্র ক্কাপি নিষদ্য 
যত্র রাজর্য়ো বংশ্যা 
যঁত্রতন্ন ভবেৎ সর্প 
বটত্রেতলক্ষাতে সর্প 
যথা কাষ্ঠটময়ে! হস্তী 
বথা চাজ্ঞেংফলং দানং 
যগ! শাশানে দীপ্তোজাঃ 
যথা ষন্টোইফলঃ স্ত্রীযু 
যথোক্তাচারহীনস্ত 


৯৭২ 


শ্লোক 

বদন্ব্রাপি দৃশ্টেত 
নদদপুণৃক্তং ..*প্রসঙ্গাৎ 
ব্দা পণ পণ্ঠতে 
যদ্ধণন্ষণা স্বষ্টতম 
বদ্ধিঞ্চপাসন! নিত্যং 
ববীরাংস...ব্রাঙ্মণাবভু 
যমং বা বমদু৬ বা! 
বশ্চ বিপ্রেইনধীয়ানঃ 
বন্ত দেহে সদাপ্রস্তি 
যস্ত ভাগবতং চিহ্বং 
স্ত যন্লুক্ষণং প্রোক্তং 
বস্যাত্বুদ্ধিঃ কুণপে 


ব্যাপ্তি ভক্তির্গবত্য কিনা 


বাশ্তেতেহষ্টচত্বারিংশৎ 
বস্তু শৃদ্রো দমে সত্যে 
যা বা লজ্জা 
বুক্তিহীনবিচারে তু 
যুগে যুগে চ 

যে নিন্দস্তি হধীকেশং 
বে বকব্রতিনে! বিপ্রা 
ঘ বাইতুবন্নহহ 

যষাং ক্রোধাগ্রিরস্তাপি 
“ষাং সু এব তগবান্‌ 


%/৩ 


পত্রাহ্থ 


৫৩,১৭৩, 


১৭৪-১৭৫ 


১৪১১০৫ 


৯১৬ 


৯৪৬ 
৯৭৪ 


শ্লোক . পিত্রাঙ্ক 
যোইধীত্য বিধিবদ্েদং ও 
যোইনধীতা দ্বিজেো ২৮ 
যোইন্তাত্র কুরুতে যত্বম্‌ ২. ২৯ 
যোহ্গ্থা সম্তমাত্মানং ২৮ 
যোগেশর প্রসাদেন ৬৪ 
যো হি তাগবতং ১৫৫ 
রক্ষণার চরন্‌ লোকান, ১০৮ 
রদ্মন্ত সত একশ্চ ৬৬. 
রহগণৈতত্তপসা ন বাতি ৮১ 
রাজ! দহতি দণ্ডেন ৩ 
লা 
লাক্ষালবণসন্মিশ্র ২৪ 
লিখিতং সাম্মি কৌতুম্যাং ৭৬ 
লোকানান্ত বিবুদ্ধ্যর্থং নী 
শ 
শৃক্তাস্ত নিগ্হুং কর্ত নং ; ৭৫ 
শত্বচক্রা দৃ[দ্ধিপু্ড ১৯২৯ 
শঠঞ্চ ত্রাহ্গণং হত্বা ২৭ 
শঠোমিথ্যাবিনীতশ্চ ২১ 
শতজন্মাঞ্জিতং পুণ্যং ১৫৬. 


শমাঁদিভিরেব.......জাতি- 
লিষিত্তেনেত্যর্থঃ ৯ 


শমো দমস্তপঃ শৌচং 
শন্্রমেকাকিনং হল্তি 
শাকে পত্রে ফলে মূলে 
শান্তেঃ স্ুশাস্তিস্তৎপুত্রঃ 
শিবে চ পরমেশানে 


শুগশ্ত তদনাদর শ্রবণাৎ 
শুচান্্রবপাচ্ছদ্রঃ...ইতি পানে 


শুচিস্ত্ব তনয়স্তস্মাৎ 


শুনকঃ শৌনকো যত 


শুনকম্তৎসুতো। জক্জে 
শুনকো নাম বিপ্রধি 
শুশ্রষষা তজনবিজ্ঞম্‌ 
শুদ্রং বা তগবস্তক্তং 
শূদ্রযোনৌ হি জাতন্ত 


শূদ্রন্ সন্নতিঃ শৌচং 
শৃদ্রস্ত বন্মিন্‌ কম্মিন্‌ বা 
শূদ্রাণান্ত সধন্্মাণঃ 
শূত্রে চৈতপ্তবেল্পক্ষ্যং 
শৃদ্রেণ হি সমস্তাবদ্‌ 
শুদ্রে তু বন্ভবেল্লক্ষ 
'শুদ্বেঘপি চ সত্য 
'শূদ্রোইপ্যাগমসম্পন্নো 


শ্লোক 


শৃদ্োইপি দ্বিজবৎ সেব্য 


শৃদ্রে! ব্রাঙ্মণতাং যাতি 
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ্‌ 
শৌর্য্যং বীধ্যং 
শবাস্তশ্ত স্ৃতশ্চধিঃ 
শীকুষ্ণস্তবরত্ৰোবৈঃ 
শ্রীবিষুতর্নাি মন্ত্রে 
শ্রীবিষ্ঞোরবমাননাদ 
শ্লীবৈষ্ণবানাং চিহ্ানি 
শ্রবৈষ্বৈম'হাভাগৈঃ 
শ্রীমস্তাগবতার্চনং 
শ্রুতস্ততো৷ জয়ন্তম্না 
শরুতায়োব সমান পুক্রঃ 
শ্রুতিষ্মৃতি উতে নেত্রে 
শ্রৈষ্ঠে নাভিজনেনেরং 
শ্বপাকমিব নেক্ষেত 

০] 
সংযাতিস্তম্তাহং যাতী 


সংসারধট্ম্মৈরবিমুহামীনঃ 


সরুচ্চ সংস্কতা নারী 
সন্করাৎ সব্ধবর্ণানাং 
স চান্ধঃ শুদ্রকলপস্ত 

সঙ্তাতিজানভন্তরজাঃ 


১৯০০) 


শ্লোক 

স জীবনেব শৃদ্রত্বম্‌ 
সঙ্জতেহ্বিন্হংতাবো 
সজ্ঞেয়ে! যজ্িয়ো 
সত্যং দানং 


সতাকামে হ জাঁবালো... 


সত্যদগ! ইতি 
সত্যদানমথাদ্রোহ 
সদৃশানেব তানাহ 
সন্ধ্যাং স্নানং জপং 
সন্ধযাবন্দন ভদ্রমস্ত 
স পাপকুত্তমে! লোকে 
সবর্ণেত্যঃ সবর্ণাস্ত 
স বিপ্রোন্দ্রো যুনিশ্রেষ্ঠঃ 
স ব্রঙ্গচারী বিপ্রধিঃ 
নমবুদ্ধয প্রবর্তৃস্তে 
সমানে বৃক্ষে পুরুষো 


সম্মানাদ্‌ ব্রা্গণে! নিত্যম, 


সরস্বতী দৃষদ্ধতি 

সর্ধং কৃষ্ণন্ত যৎকিঞ্চিৎ 
সব্ধং স্বং ব্রাহ্মণস্তেদং 
সর্বত্র গুরবে। তক্তা 
সর্বদেবময়া বিপ্রা 
সর্ববর্ণেষু তে শুদ্র 


/৯/০ 


পত্রাঙ্ক 


১৮ 


৯৮, ১২৬ 


৩০) 


৫০. 


শ্লোক 
সর্বভক্ষরতিনিত্যং 
সর্ববভূতসমঃ শৃান্তঃ 
ভূতেবু যঃ পশ্তেং 
সর্বসিদ্ধং ন বাঞ্স্তি 
সর্বশ্যৈবা ্ত স্বরন্ত 


সর্ধাত্মনা তদহ্মন্ভুত 


সর্ব বর্ণ নান্তথ! 
সর্ষে বর্ণ! ব্রাহ্মণ! 
সর্ধবে সব্বাস্বপত্যানি 


সর্বোহরং ব্রাহণে! লোকে 


স লিঙ্গিনাং হরত্যেন 

স শৃদ্রযোনিং ব্রজতি 

স সংযুঢ়ো ন সংভাষ্যো 
সাঙ্যযোগবিচারস্থঃ 
সাম্প্রতঞ্চ মতো মেইসি 
স্থখং চরতি লোকেওন্মিন্‌ 
স্বখং হাবমতঃ শেতে 
সুধৃতেবৃ ্টিকেতুর্বৈঃ 
স্থমতিঞ বোংপ্রতিরথঃ 
সেবকাঃ শতমখাদরঃ 
সেবা শ্ববুত্তির্ষৈরুক্তা 
সোইভিধ্যায় শরীরাৎ 
স্তাবকান্তব চতুর্দ্রখাদয়ো 


৯ 


শ্লোক প্রাঙ্ক শ্লোক পত্রাস্ক 
্ত্রীপুংবিভেদো নান্ত্যেবং. ৯২৮ স্বক্পপুত্ঠবতাং রাজন্‌ সু 
্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুঃ ৯৯ হ্‌ 
্প্িবনধনাং ০২. হত্তি দিতি বৈ ছি: ২১৪৪ 
স্াধনস্তর জাতাস্সু ১১. হব্যকব্যাতিবাহা ৫ 
স্থিতো! ব্রাহ্মণধন্ম্েণ 8৪ হ্রাবতক্তস্ত কুতো! ৪৬ 
ন্নানং শ্লানমভূৎ ক্রিয়! ৯৭ হরিগুরুবিমুখান্‌, ৭৫ 
স্বং স্বং চরিত্রং ৩৯ হাহৃস্ত হস্ত ৮৮ 
স্বচ্ছন্মচরিতঃ ক্ধ শ্বা ৩০ হাঁহাকযামি ৮৭ 
্বধন্মং ন প্রহান্তামি ৬১ হিংসানৃত প্রিয়া ৪৭ 
স্বধন্্মনিষ্টঃ শতজন্মভিঃ ৮৪ হীনার্ধিকাঙ্গান্‌*'পণ্ডিতঃ ২২-২৩ 
_স্বভাবঃ কর্ম চ শুভং ৫৪ হৃদি কথযুপসীদতাং ১২৭ 
স্বমেব ব্রাঙ্মণে। ভূঙক্তে ৫. হেসাধবঃ সকলমেব ৯৬ 
স্বর্ণরোম। সতস্তন্ত ৬৩ হে সৌম্য1.....ব্রাঙ্গণবৃত্তঃ. ৩২. 


শীশ্রীকৃষ্ণটৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতম!ম্‌ 


ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ব 


( ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য-বিষয়ক ডা ) 


প্রক্তিজনকাণ্ড 


উত্তরে নগাধিরাজ হিম'লয় হইতে দক্ষিণে রাক্ষসালয় পর্য্যন্ত 
পুর্ববপশ্চিমসাগরদ্য়ের অভ্যন্তরে যে পবিত্র ভূখণ্ড আধ্যাব্ত ও 
দাক্ষিণাত্য-নামে আবহমানকাল বর্তমান আছে, উহাই ভারতবর্ষ- 
নামে প্রসিদ্ধ। এই ভারতবর্ষ স্মরণাতীত কাল হইতে কন্মক্ষেত্র- 
নামে পরিচিত হইয়া অসংখ্য কম্মঠ মানবগণের বিচিত্রলীলাধার- 
স্রূপ বিরাজমান । কখনও এখানে খধিগণের বেদগানে ও 
_ যঙ্ঞাগ্রির প্রজ্বলিত শিখোপরি গগনগামী ধূজে আকাশপথ পূর্ণ, 
কখনও ব। দেবাস্থর-সমরের শোণিতপাতে ধরাত্ল আর্দ্র, কখন 
বা অবতারগণের অদ্ভুত-পরাক্রমে দুষ্টের নির্ধ্যাতন, কখন বা 
দার্শনিকগণের বাগ্যুদ্ধে, কবিতার মাধুরীতে, বৈজ্ঞানিকগণের 
কিক পারদশিতায়, সামাজিক ও ব্যবহারিকবর্গের ব্যবস্থায় 


২ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণৰ 


বৈদেশিকগণের বিশ্ময়_এইরূপ নানাপ্রকার দৃশ্য ভারতবর্ষের 
নামের সহিত দ্রষ্টার হদয়পটে উদিত হয়। এই অভিনয়ের 
মূলাধার নায়করূপে আমরা একটি সম্প্রদায় লক্ষা করি, তাহারাই 
ব্রাঙ্গণ বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন। এই ভুমগুলের 
শ্যগিকা ব্রন্ধা, স্বতরাং তীহার মুখ্যাঙ্গ বদন হঈতে বহার! 
কশ্মক্ষেত্রে উদ্ভূত হইলেন, ব্রঙ্গার দেই অবস্তন শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ 
ব্রাঙ্মণ'-সংজ্ঞা-গ্রহণ-পূর্ববক গৌরব বিস্তার করিলেন । আজও 
্রাহ্মণ-গৌরব ভারতের আবালবুদ্ধবনিতার চিরপরিচিত সত্য । 
ব্রাঙ্গণগণের সন্মান বিরোধিপক্ষকে পরাভৃত করিয়! আবহু- 

মানকাল অক্ষুগ্রভাবে চলিয়া আসিতেছে; ইতিনুত্তসমূহ এ এ বিষয়ের 
প্রমাণ দিবে । সকল সংস্কৃত গ্রন্থই ত্রাঙ্মণ-সন্মানের পরি5য় দিয়া 
থাকে |. মহাভারত (বনপর্বব ২০৫ অধ্যায়) বলেন,_- 

ইক্ছে!ইপ্যেষাং প্রণমতে কিং পুনর্মানবো ভূবি। 

বাহ্গণা হাগ্রিসদৃশা দহেয়ুঃ পুথিবীমপি | 

অপেরঃ সাগরঃ ক্রোধাত কতো! হি লবণোদক2 | 

যেষাঁং ক্রোধাগ্রিরগ্ভাপি দগুকে নোপশাহ্যতি 

বহুপ্রভাবাঃ শ্রয়ন্তে ব্রাহ্মণানাং মহাত্মনাম্‌ ॥ 

এই পৃথিবীতে মানবগণের কথা দুরে যাক, দেবরাজ ইন্দ্র 

প্ধ্যন্তও ত্রাহ্মণকে প্রণাম করেন। ব্রাঙ্গণসমূহ অগিসদুশ, সমগ্র 
পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে সমর্থ । ক্রোধ-দ্বারা সগুদ্রকে ল্‌বণপূর্ণ 
করিয়া! মন্তব্যের পানের অযোগ্য করিয়াছেন। বীাদিগের 
ক্রোধাগ্রি আজও দণ্কবন দগ্ধ করিতেছে, দহন উপশম হয় 
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নাই; মহাত্মা ব্রাঙ্ষণগণের এতাদৃশ বন্ুপ্রভাব শ্রবণ করা যায়। 
ধন্মশাস্্রকার বিঞু (১৯শ অধ্যায় ২০-২৩ শোক ) বলেন, 
দেবা পরোক্ষদেবাঃ 1 প্র্াক্ষদেবাঃ ত্রাঙ্গগাঃ ॥ 
রা ণর্লোকা ধার্যযন্তে | 
ন্ধণানাং প্রনাদেন দিখি তিষস্তি দেনতাঃ | 
টাচ বাক্যং ন দিথ্যা জায়তে কচিত ॥ 
যন্ধ্বান্তষ্তন। বদস্তি তদ্দেব তাঃ প্রত্যতিনন্দ্স্তি। 
ুষ্টেন্‌ তুষ্টাঃ সততং ভবন্তি প্রত্যক্ষদেবেধু পরোক্ষদেবাঃ ॥ 
দেবগণ ইন্দ্রিরগোঁচর নহেন । বিপ্রগণই প্রত্যক্ষ দেবতী। 
বিপ্রগণই লোকসনুহ বারণ কারেন। তিপ্রগণের অন্কম্পায় 
স্বর্গ দেবতাসকল বাস করেন । বিপ্রকথিত বাক্য কখনই মিথ্যা 
হইবার নহে। বিপ্রগণ পরম তুষ্ট হইয়া যে রাক্য বলেন, 
দেবগণ তাহাই অনুমোদন করেন । প্রত্যক্ষদেব ব্রাঙ্গশগণ সম্থুষ্ট 
হইলেই ইদ্দ্িয়াতীত দেবগণ সতত সন্তষ্ট হন। ধর্মশাস্্রকার 
বৃহস্পতি (৪৯, £*, ৫২ শ্লোক) বলেন" 
শক্সমেকাকিনং হন্তি বিপ্রমন্থযঃ কুলক্ষয়ম্। 


১% ১ ১6 
চক্রাভীব্রতরে। মন্দুস্ত্যা্বিপ্রৎ ন কোপয়েত ॥ 
5৫ | ১ বব 


রাজ! দহতি দণ্ডেন বিপ্রো দহতি মন্থ্যন। | 
স্্ একবাক্তিমাত্রকেই বিনাশ করে। বিপ্রের ক্রোধ কুল- 
ক্ষয় করে। চক্র অপেক্ষা ব্রাঙ্গণের রোষ প্রচণ্ডবেগবিশিকট, 


ও ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


সথৃতরাং ব্রাহ্মণকে কুপিত করাইবে না। রাজা দণ্ডের দ্বার! দহন 
করেন ; ব্রাহ্মণ মন্যযু-দ্বারা দহন করেন । 
 ধন্মশান্ত্রকার পরাশর (৬ষ্ঠ অঃ ৬০১ ৬১ শ্লোক) ও শাতাতপ 
€ ১ম অঃ ২৭, ৩* শোক ) বলেন, 
ব্রাহ্মণা যাঁনি ভাষস্তে ভাঁষন্তে তানি দেবতা | 
সর্বদেবময়া বিশ্রা ন তদচনমন্তথা ॥ 
্রাহ্মণা জঙ্গমং তীর্থং নির্জন ং সর্বকামদম্। 
তেযাং বাকোদকেনৈব শুধ্যন্তি মলিনা জনা$। 
্রাহ্মণগণ যাহা বলেন, দেবগণের তাহাই বাণী। ব্রাহ্ষণগণ 
সর্ববদেবময়। তাহাদেরহুবাক্য অন্যথা হয় না। বিঞ্গণ নি্ভন 
গমনশীল তীর্থ এবং সর্বকামদ। তাহাদিগের বাকাসলিলেই 
মলিনজন পবিত্রতা লাভ করে । ধন্দরশাস্্কার ব্যাস ( ৪র্থ অঃ ৯, 
১০ ও ৫৪ শ্লোক ) বলেন, 
বরাহ্মণাৎ পরমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি | 
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা পরমতীর্ঘ হয় নাই ও হইবে না । 
যৎ ফলং কপিলাঁদানে কান্তিক্যাং জ্যেষ্ঠপুঙ্ষরে | 
তৎ ফলং খগ্ঃ শরেষ্ঠা বিপ্রাণাং পাদশৌচনে ॥ 
বিপ্রপাদোদকক্রিন্না যাবভ্ভিষ্ঠতি মেদিনী | 
তাবৎ পুষ্ষরপান্রেষু পিবস্তি পিতরোহমৃতম্‌ ॥ 
যন্ত দেহে সদাশ্রন্তি হব্যানি ভ্রিদিবৌকদঃ। 
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিস্তৃতমধিকং ততঃ ॥ 
কাত্তিকমাসে পুণিমায় কপিল! গাভিদানে যে ফল লাভ হয়, 
হে শ্রেষ্ঠঝষিসকল, বিপ্রপাদধোৌতিতে সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে । 


প্রকৃতিজনকাঁশ্ু ৃ ৫ 


যে-কাল পর্য্যন্ত মৃত্তিকা ব্রাহ্মণের পাদোদকে আর্দ্র থাকে, তৎ-. 
কালাবধি পিতৃপুরুষগণ পুফ্ষরপাত্রে অমৃত পান করেন। যে 
ব্রাঙ্গণের দেহাঁবলম্ষনে ত্রিদিববাসী স্ুরগণ সর্বদা হব্যভোজন 
করেন এবং পিতৃলোক কব্য সেবা করেন, সেই ব্রাহ্মণের অপেক্ষা 
আর অধিক কোন্‌ বস্তু আছে ? ভার্গবীয় মন্তুসংহিতা। (১ম অঃ 
৯৩, ৯৪, ৯৬, ৯৯-১*১ শ্লোক ) বলেন” 
সর্বশ্যৈবান্ত সর্গন্ত ধর্মতে! ব্রাহ্মণঃ প্রভূত | 
১৮ নু, 9 
হব্যকব্াযাতিবাহার সর্ধস্তান্ত চ গুপ্ুর়ে। 
৫ ১ ১ 
বৃদ্ধিমত্স্ত নরা: শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাঙ্গণাঃ স্ৃতী2 | 
সং সং টি 
“  ব্রাহ্মণো জারমানে! হি পৃথিব্যামধিজায়তে । 
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্্মকোবন্ত গুপ্তয়ে | 
সর্কং স্বং ব্রাহ্মগণস্তেদং খৎকিঞ্চিজ্গতীগতম্‌। 
শৈষ্ঠেনাভিজনেনেদং সর্ধং বৈ ব্রাহ্মণোহ্হতি ॥ 
স্বমেৰ ব্রাহ্মণো ভূঙ.ক্তে স্বং বস্তে স্বং দ্দাতি চ। 
আনৃশংস্তাদ্বান্ষণন্তয তুগ্ততে হীতরে জনাঃ ॥ 
রাই এই সমুদয় স্বষ্টির ধন্মানুশাসনদ্বারা প্রভু হইয়া- 
ছেন। দেব ও পিতৃলোকের হব্যকব্য বহনের জন্য রা উদ্ভৃত 
হইয়াছেন । বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণিগণের মধ্যে মানব শ্রেষ্ট । তন্মধ্যে 
বিপ্র শ্রেষ্ঠ। জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাঙ্গণ পৃথিবীতে সর্বেবাপরি 
শ্রেন্ঠতা লাভ করেন ও ধন্মরক্মার জন্য সর্ববভূতের প্রভূ হন 


৬ | ত্রীঙ্গণ ও বৈঝুব 
পৃথিবীর যাবতীয় ধন ত্রান্মণের ৷ সর্বশ্রেষ্ঠ আভিজাত্য-নিবন্ধন 
সমস্তধনই ব্রাহ্মণের প্রাপ্য ।- তিনি জন্ছের ড্ব্য যাহা ভোজন 
করেন, অন্োর বস্ত্র যাহা পরিধান করেন, অন্যের ত্রব্য যাহা দান 
করেন, তাহা! সমস্তই মূলতঃ নিজের। তাহার দয়াপ্রভাবেই 
অপর ব্যক্তিসকল্গ এসকল বস্তু ভোগ করিতে পারেন। পরাশর 
(৮ম অঃ ৩২ শ্লোক ) আরও বলেন,_- 
ছুঃশীলোহপি দ্বিজঃ পৃজ্যো। ন শুদ্রো বিজিতেন্দ্রিরঃ | 
কঃ পরিতাজ্য হুষ্ঠাং গাঁং হুহেচ্ছীলবতীং খরীম্‌ ॥ - 

সংস্কারসম্পন্ন পুজার দ্বিজ্ত অসৎক্দভীববিশিষ্ট দৃষ্ট হইলেও 
তাহার পুজা করা কর্তব্য. বিজিতেক্তির শোকগ্রস্ত শুদ্রকে 
পুজা করিবে না। ছুষ্টা গাভি-দোহন ত্যাঁগ করিয়া.কোন্‌ ব্যক্তিই 
বা সৎস্বভাবা গর্দভী দোহন করেন ? লুপ্তবেদস্বভাব কিছু 
 বেদবিরোধী শোকগ্রন্ত হরিসেবাবিহীন শুদতের সহ তুলা নহে। 

শ্রীরামায়ণ, পুরাণসমূহ ও তন্ত্রগুলির সব্বই ব্রাহ্মণের 
ভরি মর্যাদা দৃষ্ট হয়।  ধন্ানুরাগী ব্যক্তিসকল ব্রাঙ্গণ- 
মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিবার সবিশেষ যত্ু করেন। অন্ত কথায় 
বলিতে গেলে যুগচতুষ্টয়ে ভারতবর্ষে সতস্বভাব-সম্পন্ন মানৰ কেহ 
কখনই বিপ্রের অমর্ধ্যাদী করেন না এবং কেহ করিবেন না 
বলিয়াই বিচক্ষণ ব্যক্তিসকল ধারণা করেন । যে দেশে বর্ণ 
মর্যাদা সমাজের প্রতি ব্যবহাঁরেই লক্ষিত হয়, তথাঁয় সকল 
বর্ণই ব্রাঙ্গণ-মর্যযাদ! উত্তরোভর বৃদ্ধির জন্য যত্র করিয়া নিজেদে? 
মহব্বের পরিচয় দেন। 
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ব্রাহ্গণসকল দেবগণের, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণগণের, পশ্থাদি প্রাণি- 
গণের, তির্ধযাক্‌, সরীন্থপ, উদ্ভিদ্‌ প্রভৃতি সকলেরই শ্রেষ্ট, 
রক্ষাকর্তী ও অধিক শক্তিবিশিষ্ট। তাহারা তীক্ষবুদ্ধিবলে যাবতীয় 
বিগ্তাধিকারে যোগ্য, বিষ্ঠাপ্রদানের একমাত্র সন্ত্রাধিকারী, সৎ 
বুদ্ধিগ্রভাবে দেবগণের পৃজক, ক্ষত্রিয়ের সম্মান-দাঁতা, বৈশ্য, 
শু, অন্্যজ ও গ্রেচ্ছাদ্ির শুভানুধ্যারী, দেব-পুজী- -কাধ্যের 
সার এবং ত্যাগবলে সঞ্চিত অর্থের প্রত্যাশী না হইয়া' ভিক্ষা- 
বুত্তিজীবি ও অতিরিজ্তার্থের দানকন্!। 


ভারতীয় আধ্যধর্মাবলম্বী শত, স্মার্ত পৌরাণিক ও 
তন্থাচারী ব্যক্তিনাত্রেই ব্রাহ্মণগৌরবের পক্ষপাতী ৷ ত্রিবিধ 
ক্রিয়াকীগ্ড সকলেরই ব্রা্মণই মীলিক বা অধিকারী । এতাদৃশ 
প্রভাবসম্পন্ন মানবের নিকট ত্রাঙ্মষণেতর সকল মানব ও অন্যান্য 
প্রানিগণ ব্বভীবতঃই বাধ্য । বাঁহাদের এতাদৃশ প্রভূঙ্ন, দেব- 
নমন্যত্ব ও বর্ববশক্তিমন্্, তাহাদের অনুগ্রহাকাঙক্ষী কে নহে, 
বুঝা যায় ন!। কেবল আর্ধ্য-ধন্মান্ুরাগী কেন, ভারতবাসী- 
মার্রেই ; কেবল ভারতবাসী কেন, অমগ্র বিশ্ববাসী মানবগণ : 
কেবল মানবগণ কেন, সমগ্র | গ্রাণী জগৎ; কেবল প্রানী জগৎ 
কেন, অচেতন জগৎ সকলই ব্রাঙ্ষণের অলৌকিক শক্তি ও 
প্রভাব ন্যুনাধিক ভ্ঞাত হইয়! তাহার সর্ধবোপরি অবস্থান অবশ্যই 
উপলব্ধি করিবেন। ভারতীয় সাত্বত শান্্রসঘুহের বাণী, বিবিধ 
বিগ্ভাবিভূবিত, লোকাতীত এশ্বধ্যসম্পন্ন খধিগণের পরিণাম- 
দর্ণিনী ভারতী এবং শাস্ত্র মর্ষ্যাদাকারা প্রতিভাসম্পন্ন ভারতবাসি- 
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গণের অক্ষুণ্ন বিশ্বাস কেবল যে প্রজল্লকারীর বুথা উদ্দগু-তাণ্ুব- 
শৃত্যের সহচর, এরূপ আমাদের মনে হয় না। 

উপরি-উদ্ধত বিপ্রমধ্যাদাসূচক ভারতীয় শান্বাক্যাবলীকে 
কেবল সঙ্ীর্ণচিত্রে বিচার করিতে গেলে সাপেক্ষসিদ্ধান্তসমূহ 
প্রবল হইয়া বিবাদসাগরের প্রবলবাতাহত দোছুল্যমান তরঙ্গমালায় 
পর্যবসিত হয়। সাপেক্ষবিচারপুঞ্জ অপর পক্ষের কর্ণ-রসায়ন 
হয় না, উহা! কেবল বক্তু পক্ষের স্বার্থের পোষণ করে মাত্র। 
এইরূপ বিচারপ্রিয় তাকিক মহাশয়েরা অচিরেই স্বার্থভ্রষট হইয়া 
নিরপেক্ষতার অসম্মান-পুর্ববক নিজেদের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার 
হেয়ত্ব প্রদর্শন করেন | ইংলণ্ডে গিয়া, জাপানে গিয়া, জান্্ণীতে 
গিয়া, মাকিনে গিয়া যেসকল শাস্ত্র সাপেক্ষবিচারে তত্তদ্দেশীয় 
মনীষিগণের শ্রদ্ধা-আকর্ষণে অসমর্থ হয়, আবার তন্মধ্যে 
্বার্থবড্ভন-পূর্বক নিরপেক্ষ বিচার উপস্থিত হইলে এঁ সকল 
শান্ত্রতাৎপর্যোর গভীর উদ্দেশ্য সহজে তাদৃশ হৃদয়ে উচ্চাসন 
লাভ করে। অল্পকথায় বলিতে গেলে ভারবাহী ও সারগ্রাহী__ 
এই ছুই চক্ষু-দারা বিষয়-সমূহ পরিদৃষ্ট হওয়ায় ভাষাগত ও 
ভাবগত পার্থক্যে শুভাশুভ নির্ভর করে । বলা বাহুল্য, আমরা 


শান্ক্রের ভারবহনের জন্য ব্যস্ত নহি, কিন্ত্ব তাৎপধ্যপ্ূপ সার- 
গ্রহণে চিরন্তন অগ্রগামী । বযীহারা স্ায়পথ ত্যাগ করিয়া নিজ- 


নিব্ব,দ্বিতাক্রমে ভারবহনই ফল জ্ঞান করিয়াছেন, তাহারা" 
আমাদের কথায় কতদূর সখী হইবেন, বলিতে পারি না। 
এতাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কে, তাহার অন্থুসন্ধান 
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করিলে আমরা! মানব-ধর্দশাস্্রে দেখিতে পাই যে, স্থষ্ট্যগ্রে 
এই পরিদৃশ্যমান জগ লক্ষণহীন, অপ্রত্যক্ষ এবং অন্ধকারময় 
ছিল। তৎপরে স্বয়ন্ত ভগবান এই অপ্রকাশিত জগৎকে 
প্রকাশ করিবার উদ্দেশে মহাভূতাদি তন্বসমূহে অপ্রতিহত স্থষ্রি- 
সামর্থ্য প্রকাশ করিয়া অন্ধকার বিনাশ-পর্রবক প্রাদুভূতি 
হইলেন। নিজ-শরীর হইতে বিবিধ প্রজাস্থষ্রি করার কামনায় 
নারায়ণ আদৌ জল স্থগ্টি করিয়া তন্মধ্যে বীজ আধান 
করিলেন। বীজ হইতে একটি সহজ্র সূর্ধ্যরশ্মিবিশিষ্ট সুবর্ণ 
অণ্ড উৎপন্ন হইল। সেই অশ্ডে সর্ববলোকত্রষ্টা রঙ্গ স্বয়ং 
জন্মগ্রহণ করিলেন। লোকসমূহের বৃদ্ধির জন্য ব্রহ্মার মুখ 
হইতে ত্রাণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং 
পাদদেশ হইতে শুদ্র--এই বচতুষ্টয়ের স্থগ্রি হইল। যথা 
মানব-ধন্মশান্ত্র প্রথম অধ্যায়ে, 


ই 


০» পাশ 


চে 


মোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্‌। ৫ ॥ 
গবান্‌ অব্যক্ত ব্যঞ্জয়ুনিদম্‌। 
হাভুতাদি দুতৌজা: প্রানুরাপীভমোনুদঃ ॥ ৬ 


তি 
ভুর্ভগ 
ভু 


রা 


সোইহভিধা!র শরীরাত স্বাৎ সিস্বক্ষুবিবিধাঃ প্রজা? 


অপ এব সসর্জাদে তাঁস্ু বীজমবাস্থজৎ ॥ ৮ ॥ 


তদগুমতবদ্ধৈমং সহআংশুসমপ্রভম্‌। 

তশ্যিন্‌ জজ্তে স্বয়ং ব্রহ্ম! সর্বলোৌকপিতামহঃ ॥ ৯ ॥ 
লোকানাস্ত বিবুদ্ধযর্থং মুখ বাঁহুরুপাদতঃ | 

ব্রাহ্গণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্তং শৃদ্রঞ্চ নিরবর্তর়ৎ ॥ ৩১ ॥ 
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ঝক্‌-পরিশিষট বলেন,__ 
'ক্রাহ্মণোইন্ত ঘুখমাসীতৎ বাহ্‌ রাজগ্ঠকতঃ 
উরু ষদস্ত তদ্দৈশ্যঃ পঞ্চাং শৃদ্দোইজার়ত ॥ 
স্থষ্টিকন্ভীর মুখ হইতে ব্রাঙ্গণ, বাহুদ্বয় হইতে রাজন্য. উরু 
হইতে বৈশ্য এবং পাদদ্য় হইতে শু্র-_এই বরণ- চতুষয় উদ্ত 
হইয়াছে। | 
ধন্মশাস্্রকার হারীত (১ম অঃ ১২ ও ১৫ ক্লক ) বলেন,__ 
বজ্ঞসিদ্ধ্যর্থমনঘান্‌ বরা মুখতোইস্জ্ৎ।. | 
ব্রাহ্ধণ্যাং ব্রাহ্ণেনৈবমুতৎপন্নো ব্র!ঙ্ঈণঃ স্থৃতঃ | 
যজ্ভসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিষ্পাপ বিপ্রসমূহ মুখ হইতে স্থষ্ট.. 
হইয়াছেন। বিপ্র-কর্তৃক ত্রাঙ্গীগর্ভে উৎপন্ন সন্তান ব্রান্মণ-পদ- 
বাচ্য। যাজ্কবঙ্ধ্য (১ম অঃ ৯০ শ্লোক ) বলিয়াছেন, 
সবর্ণেভযঃ সব্্ণঃম্ জারন্তে বৈ স্বজাতয়হ | 
ব্রাহ্মণাদিবস তত্তব্ছ স্্রগর্ভে সন্তান উৎপন্ন করিলে পুর 
পিতার বর্ণ লাভ করে।' 
অসবর্ণ বিবাহ যে-কালে প্রবর্তিত ছিল, তশুকালে 
পরিচিত ব্যক্তির ওরসে ন্ষত্িয়া বা বৈশ্যাকন্যার গভজাত 
সন্তান পিতার বর্ণ অঙ্গীকার করিতেন । 
াহ্গণ্যাং ব্রাহ্মণাজজাতো ত্রাহ্গণঃ গ্তানন সংশরঃ | 
কষত্রিয়ায়াং তথৈব গ্ঠাৎ বৈগ্ঠারাং অর্প চৈব হি ॥ 
| বিপ্র হইতে ত্রাহ্মশীগর্ভজাত পুজ' নিঃসংশয় ত্রাঙ্গণ, কত্রিয়া- 
গর্ভজাত তনয়ও তাহাই এবং বৈশ্যাগর্ভজাত বালকও বিপ্র। 
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কিন্তু মন্ত্র টীকাকার কুল্গুক ও মিতাঁক্ষরা-লেখক ক বিজ্ঞানের 
মধ্যযুগীর ন্মার্ভগণ অনুলোম সঙ্করগুলিকে মাতৃজাতীয় জ্ঞান 
করিরাছেন। ( মু ১ম অঃ৬ শ্লোক )- 
 স্্রীঘনন্তরজাতান্থু দ্িজৈরুৎপাদিতান স্থতান্‌। 
সদৃশানে নব তানাহুম।তৃদে! [ঘবিগহিতান॥ 
অগ্যবর্ণ৷ স্ত্রীগর্ভে জাত পুজগণ মাতৃদৌধ- -বিগহ্িত হইলেও 
তাহারা ততসদৃশ। কুলগুক প্রভৃতির মতে পিতৃজাতি হইতে 
নিকৃষ্ট ও মাতৃক্জার্ি হইতে উত্কুষ্ট। মুদ্াভিষিক্ত প্রভৃতি 
নামাদি কোন কোন ছলে এই অপসদ-বর্ণগণ লাভ করিয়াছেন। 
মন্ুসংহিতীয় ( ১ম অঃ ১০ ও ৪১ শ্লোক ১ 
বিপ্রন্ত ত্রিষু বর্ণেবু নৃুপতেবর্ণঘোদ্ধ রেত। 
বৈশ্বশ্ত বর্ণে টৈকম্সিন্‌ ষড়েতেহপসদীঃ স্থৃতাঃ ॥ 
সজ।ন্তিজানস্তরজা2 ষট্‌ স্ুতাদ্বিজধর্ষিণঃ | 
শৃদণান্ত সধন্্াণঃ নর্কেইপধ্বংসজাঃ স্থৃতাঃ ॥ 
ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ও শূত্রায় উৎপন্ন, ক্ষত্রিয় হইতে 
ও শৃদ্রায় উৎপন্ন এবং বৈশ্য হইতে শ্দ্রায় উৎপন্ন সন্তান 
টু ছয় প্রকার সন্তান উহাদের সবর্ণোৎপন্ন সন্তান হইতে 
অপকৃষ্ট। 
ব্রাহ্মণের ব্রান্ষনী-জাত সন্তান, ক্ষক্রিয়ের ক্ষভরিয়া-জাত 
সন্তান, বৈশ্বের বৈশ্যা-জাত সন্তান_-এই ত্রিবিধ সন্তান এবং 
ব্রাঙ্গণ হইতে ক্ষজিয়া ও বৈশ্ঠায় জাত ও ক্ষভ্রিয় হইতে বৈশ্যায় 
জাত সন্তান, এই ভ্রিবিধ সন্তান__সাকুল্যে এই ষড়বিধ 


১২ ব্রা্ষণ ও বৈষ্ণব 
সন্তান দ্বিজধন্মীবলম্বী ; এজদ্য ইচারা উপনয়নাদি স্বিজাতি- 
সংস্কারে যোগ্য. হইবেন । যাহারা প্রতিলোমজ ছিজাতিতে উৎপন্ন 
অর্থাৎ শুদ্র ও ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ব্রান্মণী, ক্ষত্রিয় ও ত্রাঙ্ষাণী, শুদ্র ও 
কিয়া, শৃদ্র ও বৈশ্যা, বৈশ্য ও ব্রাঙ্মণী হইতে উৎপন্ন স্থৃত, মাগধাদি 
জাতি, তাহার! শূদ্রধন্্ী অর্থাৎ উহাদের উপনয়ন-সংস্কার নাই; 
বিংশতি ধর্মশান্্-প্রণেতি খষিবর্গ যে-কালে সমাজের 
ণিয়ন্তুত্ব ও পোষ্টত্ব গ্রহণ করিয়া রাঁজন্যগণের সহায়তা 
করিতেন, তত্কালে কর্শকাণ্ীয় ক্রিয়ামার্গের সমাজ তাহাদের 
শাসনক্রমে পরিচালিত হইত ।: পৌরাণিকগণও তাতকালিক 
ব্যবহার ও কখন কখন কন্মবিধানগুলি লিপিবদ্ধ করিতেন । 
ইতিবৃত্ত ও পুরাণাদিতে ব্রাঙ্গণ-নির্দেশের যে ব্যবস্থাসমূহ পরিদৃষ্ট 
হয়, তাহা অনেকস্থলে ন্যুনাধিক ধন্মশান্ত্রগুলির মতপৌোষণ- 
মাত্র। ধর্ম্মশান্ত্গুলি বিধিশাস্ত্র হইলেও প্রকৃতভাবে এ বিধিগুলি 
কাধ্যে কিরূপভাবে পরিণত হইয়াছে এবং কিরূপভাবে ধর্ম" 
শান্ত্ররুদগণের বিধানসদূহ জগতে সমাদৃত হইল, তাহার নিদর্শন 
বিজ্ঞ এতিহৃশাস্ত্রের লেখকগণ ইতিবত্ত-বর্ণনচ্ছলে লিখিয়াছেন। 
দেশভেদে পুরাকালে ভিন্ন ভিন্ন শাখাশ্রিত বৈদিক প্রয়োগশাস্ধ- 
সমূহ বণধন্মের ক্রিয়ার ব্যবস্থাপক ছিল । কোথাও কোথাও কোন 


কোন বংশে নিদ্দিষ্ট ব্যবহার-প্রণালী অপর দেশের অন্য খষি- 
বংশের ক্রিয়ার সহিত পৃথগ.ভাব লাভ করিয়াছিল । 
কোথাও বা ঝক্‌-শীখায় আশ্বলায়ন গ্হাসূর, শাঙায়ন 


শ্রোতসূত্র, সামশাখায় লাট্যায়ন শ্রোতসূত্র, গোঁভিলীর় গৃহ- 
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সূত্র, শুর্লষজুঃশাখায় কাত্যায়ন শোতসূত্র, পারস্রীয় গৃহসূত্র, 
কৃষ্ণঘজুঃশাখায় আপস্তম্বীয় শ্রোতসূত্র, অথর্ববশাখায় কৌবীতকসূত্র 
প্রভৃতি নানা প্রয়োগ-গ্রন্থের স্থানসমূহ বিংশতি ধর্মমশান্্রকৃৎ 
খষিগণ রাজবলসাহায্যে ন্যনাধিক অধিকার করিয়াছিলেন! 

আবার দেশভেদে প্রয়োগবিধি-বিধান কোন কোন নির্দিষ্ট 
ধর্্াশীস্্র-অবলম্বনে সাধিত হইত । কাহারও মতে মানবধন্মম- 
শান্সের এবং কলিপ্রারস্তে পরাশর-মতের প্রাবল্য, অন্যান্য 
বিংশতি ধন্মশীন্কদ্গণের উপেক্ষা, কাহারও মতে হারীত-মতের 
প্রাধান্য ও অন্যান্য ধন্শাস্্কৃদগণের কম্মাদেশ-সমূহের শিথিলতা 
ভু্তাপিত হই ইয়াছে। বাহার যাহা এুবিব, তিনি অন্ের সম্মতি ব! 
রুচির দিকে টৃট্রিপাত না করিয়াই নিজ-রুচিকে বনু সম্মান 
করিয়াছেন | | 

ধ্মশান্ত্র হইতে মধ্যযুগে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রাহ- 

কারের নব্যস্মৃতি-সমূহের অভ্যুদয় হইতে দেখা যায় । নিজ-নিজ 
রুচি-বলে বিধিশান্ধের কোন কোন অংশের সমধিক মধ্যাদা- 
স্থাপন, কোথাও বা ুলপ্রয়ৌজন-পারত্যাগ-পুর্ববক নিজ-রুচিবলে 
কোন কোন বাক্যের গর্ণ,_ইহা ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থপাঠকালে 
বুশাস্ত্রদশী ব্যক্তি সর্বদাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ব্যবহার- 
শান্্র যে দেশে, যে কালে, যে পাত্রে যেরূপভাবে কন্মক্ষম 
হইয়াছে, তাহাই তদ্দেশে, তৎকালে, তত্ৎ পাত্রে বুমানিত ; 
কিন্তু সেই মর্যাদা দেশভেদে, কালভেদে, পাও্রভেদে সেরূপভাবে 
আদৃত বা স্বীকৃত হইয়াছে বলা যায় না। 
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কেবল ব্যবহারশান্জ সব্বদেশে, সর্ববকালে, সর্ববপাত্রে সম্যগ্‌- 
ভাবে সমাদৃত হইবে, _-এদ্রপ আশ। করা যায় না। যে কালে, . 
যে দেশে, যে পাত্রমধ্যে কর্মকাণ্ডের প্রাধান্-ব্যতীত অন্য জ্ঞান 
বা ভক্তিমার্গের কথার আদর ছিল না, সমাদর নাই বা বহুমানন 
থাকিবে না, তাহাদের মধ্যে সেই কালে, সেই দেশে ব্যবহার- 
মার্গের বিধিসনুহ-ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহার অবশ্যই শ্থ হইয়াছে, 
হইতেছে এবং হইবে ৷ বৈদিকসূত্রসমূহের প্রমাণাবলী, বিশতি 
ধন্মশাস্ত্রের প্রমাণসমূহ, পুরাণ, এতিহ্থ প্রভৃতি শান্দ্ের প্রমাণাবলী 
যামল পঞ্চরাত্রাদি .তন্ত্রশাস্ত্রের প্রমাণ অস্মদ্দেশীয় ব্যবহার- 
শাস্সপ্রণেত৷ ম্মার্ভবিবুধাখ্য রঘুনন্দন ভট্রাচাধ্যের ও কমলাকরের 
রস্থাবলীতে পরিদৃষ্ট হয়। মাধবের কালমাধব, কমলাকরের 
নির্ণয়সিদ্ধু, চণ্ডেশ্বরের বিবাদরত্বাকর, বাচস্পতির বিবাদ- 
চিন্তামণি। জীমৃতবাহনের দায়ভাগ ও কালবিবেক, হলায়ুধের 
্রাঙ্গণসর্ধবন্, শূলপাণির প্রায়শ্চিত-বিবেক, ছলারি নৃসিংহা- 
চার্য্যের ন্মৃত্যর্থসাগর, আনন্দতীর্থের সদাচার-্মৃতি, নিম্বাদিত্যের 
সবরেন্দরধ্মমঞ্জরী, কৃষ্ণদেবের নৃসিংহপরিচর্য্যা, রামার্চনচক্ডরিক! - 
প্রভৃতি সংগ্রহ-্রস্থেও রুচিভেদে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। যিনি 
যে মতের পৌষণ করেন, তাহার বিচারে তাহার মনৌগত ভাব- 
 পোষণকারী পূর্্বাচার্য্য ঝষিগণের কথা প্রমাণস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। 
ব্রাহ্মণের শৌক্রবিচারসম্বন্গে অনুশাসনপব্ধে অন্য স্থলেও 
 অপসদ, অন্ুলোমজ, দুর্ধাভিষিক্ত ও অন্বষ্ঠবর্ণকে ব্রাঙ্গণ বলিয়া 
সবিশেষভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে । অপসদ, যূদ্দাভিযিক্ত ও 
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অনবষ্ঠের স্তনের! ভারতের আনেকস্থলে 'ব্রাহ্গণ'-সংজ্ঞায় অভিহিত 
হইয়া অন্যান্য শৌক্র-বিচারপর ব্রাহ্মণের সমশ্রেণীস্থ হইয়াছেন। 
কোথাও বা তাহার! বাধ। পাইয়া তাদৃশ বিচারপর ব্রাহ্মণীন্তভূক্ত 
হইতে পারেন সাই। বেদের সংহিতা প্রভৃতি অংশ আলোচনা 
করিলে স্পষ্টই পাঠককে কর্দ্মমার্গই বেদতাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য 
বলিয়া ধারণা করাইবে । _আঁবার বেদের শিরোতাগ উপনিষণ্ 
প্রভৃতি পাঁঠে আত্মন্্বানের উৎকর্ষ ও 112 কন্মমার্গের 
শিথিলতার ধারণ! অবশ্যাস্তাবী। উপনিষৎ পাঠকের রুচি আবার 
দুই প্রকাঁর। কেহ আত্মভ্ঞানের উতকর্ষ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া 
ব্যবহার-রাজ্যস্থিত কশ্মীবলীর. সাহায্যে গদ্বি“রীত ভাবলাভরূপ 
নির্বরবিশেষবুদ্ধি করিয়া নিজকর্বুদ্দিত্যাগরপ  বৈরাগ্যের 
উপাসনা করেন। অপরে উপনিষৎ পাঠে ব্যবহার-রাজ্যস্থিত 
কর্ধাকাণ্ড গর্থণ বা ব্্মীনন না করির1 কর্ধকাণ্ডের সাহায্য- 
ব্যতিরেকে বা জ্ানকাণ্তীয় বিচার-ব্যতিরেকে বেদপ্রতিপাস্ বস্ত্র 
সবিশেষত্র অবগত হইয়া ভক্তি আশ্রয় করেন। কোন মহাজন 
ধাশ্মিক মমুত্য-পরিচয়ে ত্রিবিধন্ব উপলব্ধি করিয়া যে ভাব প্রকাশ 
করিয়াছেন, উহা! শীন্ূপগোস্বামী প্রভু শ্রীপদ্ভাবলী নামক সংগ্রহ- 
গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছেন, 
কশ্্াবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিভ ভ্রানা বলব | 
বয়ন্থ হরিদাঁপানাং পীঘত্রাণাবলম্বকাঁঃ | 

ধান্মিক মানবগণেব মধ্যে কেহ কন্মাবলম্বী, কেহ বা জ্ঞানা- 

বলম্বী; কিন্তু আনাদের কেবল হরিদাসগণের পাদ্রাণ-বহন- 
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মাত্রই অবলম্বন। কন্মশাখা ও জ্ঞানশাখা--এই উভয়ই বেদ- 
: বৃক্ষের স্বন্ধদ্ধয় ৷ এ শাখাদ্বয়ে ধাহার। আশ্রিত, তাহার! শুদ্ধভক্তি 
হইতে বিচ্যত। বেদের সর্বশ্রেষ্ঠ পরমপকফলই শুদ্ধভক্তি 
কন্মক্ষেত্রে মানবমাত্রেই কন্মফলে আবদ্ধ । জ্ঞানদ্বারা কম্মফল-বন্ধ 
হইতে মুক্ত হইলেও যে-কাল-পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তি আশ্রয় না কর! 
হয়, তৎকাল পধ্যন্ত মনুষ্য কশ্মফলে আবদ্ধ থাকেন । স্থতরাং 
জ্ঞানাবলম্বী সাধক নিজপরিচয়েই কন্মকাণ্ডে আবদ্ধ । শ্রীমস্তাগবত 
(৩।২৩।৫৬ ) বলেন, 
নেহ বত কম্ম ধন্দায় ন বি্রাগাঁয় কল্পতে। 
তীর্থপাদসেবারৈ জীবন্নপি মতো হি সঃ ॥ 

মনুষ্য নিজ-নিজ বাসনান্ুকুলে কন্মসমূহ করিয়া থাকেন। 
তাহাতে অকর্থ, বিকণ্ঘ ও কুকর্দ-ব্যতীত সকন্্র হয় । লৌকিক- 
ভ্তানে যাহা সন্ধপগ্তণের ক্রিয়া বা স্থনীতি-পুষ্ট পরোপকারের কার্য্য, 
উহাই সতক-;। নিজ-বাসনা-চরিতার্থতা যদি পরোপকারপ্রবৃত্তি 
লক্ষ্য করিয়া উদয় না হয়, তাহা হইলে সৎকর্মের উদয় করায় 
না। অসকার্য্য অর্থাৎ যন্ছারা নিজের ও অপরের অস্থবিধা হয়, 
এরূপ কাধ্য ত্যাগ-পূর্ববক বাহার ক্রিয়া নিষ্পন্ন করেন এবং 
সেই ক্রিয়াগুলিকে বিধুঃতোবণ মনে করেন না, তাহারা নিজে 
জীবিত মনে করিলেও মৃত বলিয়া কীন্তিত হন। কম্মকাণ্তীয় 
মনুষ্যমাত্রেরই নিজ-কার্ধ্য ধন্রের উদ্দেশ্বে আচরণ কর! বিহিত। 
আবার সঞ্চিত ধন্মসমূহ বিরাগ-উৎপন্তির জন্া অনুষ্ঠিত না হইলে 
উহা অজ্ভানের জনক হয়। সব্বগুণের আত্মন্তরিতাক্রমে মনুষ্য . 


প্রকৃতিজনকাগ্ড উহ 


সদাঁচার ত্যাগ করিয়া পুনরায় রজস্তমোগুণ-সাম্যে তাহাতে 
অনুরক্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করেন। রজোগুণ-ছারা তমো! 
নিরাস এবং অন্বগুণদ্বারা রজন্তমঃ নিরাস-পুর্র্বক পুনরায় বিশুদ্ধ 
সন্ভ্বারা সন্বগুণের প্রতি বৈরাগ্যই জ্ঞানের উত্তমতা। এ 
অবস্থাকে নিগু'ণ বলা যায়। নিগুণ অবস্থা লাভ না করিয়া 
অজ্ঞানপুষ্ট বিরক্ত জীবনও মৃততুল্য মাত্র । সে-জন্য লব্ধজ্ঞানী 
পুরুষ তীর্থপাঁদ ভগবানের সেব। বাঁ ভক্তিবৃত্তি আশ্রয় করেন। 
ইহাই জীবিত ব্যক্তির চৈতম্যের পরিচয়। যথেচ্ছাচার-বিশৃঙ্খল- 
মার্গের উন্নতিক্রমে সুশঙ্ঘল কন্মমার্গ। কর্মমমার্গের উন্নতিক্রমে 
কন্মশিথিলতায় জ্ঞানমার্গ বা বৈরাগ্য | কর্মমমার্গ ও জ্ঞানমাের 
শিথিলতা মন্তষ্যের ভক্তিমার্গলাভ ও চেতনধন্মের সব্বোত্তম 
বিকাশ। ভক্তিকৈবল্যপথে ভোগপর কন্ম ও ত্যাগপর জড় 
নির্বিরবশিষ্ট জ্ঞানমার্রের আদর নাই । 

বল! বাভুল্গয, মার্গত্রয় ও ব্যবহারপুপ্ত ভিন্ন হইলেও জীবের 
বর্তমান প্রকাশ মুটলোকের চক্ষে একই প্রকার। ভারতীয় 
কন্দ্মকাণ্ডরত জীব-সহ্পরদায় প্রত্যেক মাঁনবকেই জীবরূপে দর্শন 
করিয়া তাহার কর্ম্নকাণ্ডীয় বিচারের অধীন জ্ঞান করেন। যে- 
কাল-পর্য্ন্ত-না তিনি কর্মের বিক্রমসণূহ স্বয়ং উপলব্ধি করিতে 
সমর্থ হন, তৎকালাবধি তাহার কম্মমাহাত্্য ও কন্মফল-লাভ- 
প্রাপ্ত্যাশা হইতে মুক্তি নাই। জ্ঞানোদয়ে যখন কন্মকাঁণ্ডের 
শিথিলতা হয় এবং নিজোঁপলন্ধি সম্পূর্ণভাবে স্ুনিম্মলতা লাভ 
করে, তখন ভক্তিবৃত্তিতে অস্মিতা পর্যবসিত হয়। যিনি ভক্তি- 
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মার্গকে কর্মমাগের অন্তর জ্ঞানে ভ্রান্ত, তিনিই আপনাকে 
জানা বলম্বী প্রভাতি অভিমানে উদ্বিগ্ন করান। আবার তাদৃশ 
ভ্ঞানী কর্মের বশবস্তিতায় সাধনসমূহ শ্যাস্ত করায় ন্যনাধিক 
কম্মাগ্রহিতাই তীহার জীবনে অভিব্যক্ত হয়। 

যদিও ভক্তিমার্গাশ্রিত জীবান্ভৃতি বাস্তবিক কর্্ীধীন 
নহে, তথা পপ কন্মী ও জ্ঞানীর চক্ষে অন্য প্রকারে দুষ্ট হয় না। 
কর্মাকাগুপ্রিয় মানব মহাশয় তীর্ঘপাদাশ্রিত ভক্তকে নিজশ্রেণীস্থ 
জ্ঞানে ভান্ত হইয়া কর্মফলাধীন জ্ঞান করেন । আবার জ্ঞানা- 
বলম্বী তাহার ভ্রম-ময় পাণ্ডিত্যের সহায় হইয়া নিজ বিশ্বাসভরে 
ভক্তের কম্মাধানব্র-শৃঙ্খল পরাইয়! দেন। সুতরাং ভক্তিমার্গাশ্রিত 
জনের বিচার-ব্যতীত অন্য জ্ঞানী, কম্তঁ বা যথেচ্ছাচারীর বিচারে 
ভক্তেরও কন্মফলাধীনত্ব আছে। কিন্তু প্রকুত-প্রস্তাবে ভক্তি- 
কৈবল্যে এই বিচার ছু্বল। উপরি-উক্ত মার্গব্রয়ের অসংখ্য 
গরন্থরাজি, খষ-চরিত্র ও ইতিহাসপুঞ্জ তাহাদের সম্বন্ধীয় বিচার- 
বিষয়ে স্তধীবর্গকে সাহাঁধ্য করিবে, অন্দেহ নাই । 

কম্মশান্তের বিধান-সমূহ যাহারা স্থিরবিশ্বাসে ধীরচিত্তে 
অনুমোদন করিয়াছেন, তাহারা উপনিষত্-কথিত জ্ঞানশান্স্ের বা 
ভক্তিশান্ত্রের প্রমাণ উপলব্ধি করিতে স্বভাবতঃ উদাসীন 
সে-জগ্য আমাদের বর্তমান নিবন্ধটী কন্মপ্রিয় ব্যক্তিগণের রুচির 
উপযোগী করিয়া লিখিত হইল। প্রকৃতির অন্তভূ কত কন্মরাজ্য 
ও তাহার বুক্তিবিতানই আমাদের বর্তমান নিবন্ধে আবদ্ধ 
থাকিবে। সুতরাং এই অধ্যায় প্রকৃতিজনকাণ্ড'-নামে উদাহৃত 
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হইলে পরবত্তা নিবন্ধকে “হরিজনকাগ-নামে অভিহিত কবা 
আবশ্মক। সেখানেই আমরা কন্মীতীত জ্ঞানি-সম্প্রদায়ের ও 
হরিজনগণের কথা বলিব। প্রাকৃতজন-সমূহ জ্ঞান ও ভক্তি- 
শাস্ত্ের মর্ধ্যাদাকীরী শাক্সসমূহকে একেবারে ত্যাগ করেন না, 
সেজন্য তত্তৎ গ্রন্থের প্রমাণ ও প্রাকৃত যুক্তিসমূহ এখানে স্থান 
পাঁইলে তাদৃশ দৌষের বিষয় হইবে না। 
ব্রাহ্মণ" বলিয়া ফাহাদের সমার্জে একবার মাত্র খ্যাতি লাভ 
ঘটিয়াছে, তাহাদের বংশ-পরম্পর৷ ব্রাহ্মণ, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। 
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগত্রয়ে ধীহারা একবার কোনপ্রকারে 'ব্রাঙ্গণ 
সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, তাহাদের অধস্তনগণ বিংশতি ধন্মশাস্্ব ও 
' সামাজিক ব্যবহারের সাহাধ্য লাভ করিয়া ব্রাঙ্গণ-সংজ্ঞা রক্ষা ও 
ব্রাহ্মণের অধিকার-সমূহ পাইতে প্রাথী হইয়াছেন। এতৎ- 
সম্বন্ধে কএকটী কথা এই যে, পূর্ববকণীলে ত্রাহ্গণজীবনে দশটা 
সংস্কার প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে গভাধান-নামক সংস্কার-_বাহা। 
প্রকৃতপ্রস্তাৰে শৌক্র-বিচারপর ছিল, তাহা কাল-প্রভাবে 
বিপর্যয় ও বিকৃতি লাভ করিয়াছে । দেবলের মতে, প্রত্যেক 
গর্ভের পূর্বেব আধান সংস্কার করিবার পরিবর্তে একবার মাত্র 
'স্কার করিলেই সঞক্ল গর্ভ-সংস্কীর জানিতে হইবে। দেবল 


বলেন, 
সকুচ্চ সংস্ক্ণ নারী সর্ববগর্ভেষু সংস্কৃত] । 
বঙ্গদেশে স্মার্ভ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও একবার মাত্র এই সংস্কারের 
পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিন্তু এই সংস্কীর প্রবল থাকিলে শৌত্র- 
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বিচারের প্রমাণ অধিক হইত। মহাভারত বনপর্বেব ১৮০ 
অধ্যায়ে ৩১ ও ৩২ শ্লোক,_- 


জাতিরত্র ম্হাসর্প মনুষ্যত্বে মহাঁমতে | 
সন্করাৎ সর্ধবর্ণানাং ছুষ্পরীক্ষ্যেতি মে মতিঃ ॥ 
সর্ষে সর্ধাস্বপত্যানি জনয়স্তি সদ! নরাএ। 
বাক্সৈথুনমথে। জন্ম মরণঞ্চ সমং নৃণাম্‌ ॥ 


যুধিষ্ঠির নহুষকে বলিলেন,_-হে মহামতে মহাসর্প মনুষ্য 
সকল বর্ণের মধ্যে সাহ্কধ্যবশতঃ ব্যক্তিবিশেষের জাতি নিরূপণ 
কর! ছুষ্পরীক্ষ্য, ইহাই আমার বিশ্বাস। 

যেহেতু সকল বণের মানবগণ সকল বর্ণের জ্রীতেই সন্তান 
উৎপন্ন করিতে সমর্থ। মানবগণের বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ 
সকল বর্ণেরই একই প্রকার। 


কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদির ওরসজাত কি না, তাহা 
নিরূপণ কর! বিশেষ দুর্ঘট। তাহার বাক্য বিশ্বাস না করিলে 
জাতি পরীক্ষার অস্থ কোন উপায় নাই। ব্রহ্মা হইতে আরম্ত 
করিয়া অগ্ভাবধি যে-সকল ত্রাঙ্গণাঁদি বংশ-পরম্পরা বিশুদ্ধভাবে 
উৎপন্ন হইয়াছেন প্রকাশ, তাহাদের প্রত্যেকের প্রকৃষ্ট প্রমাণ- 
ব্যতীত এইরূপ জাতির নিঃসন্দেহে সত্যতা নিরূপিত হইতে 
পারে না। শ্রীমহাভারতের টাকাকার  শ্রীনীলকঠ এই শোকের 
টাকীয় একটি শ্রতিবচন উদ্ধার করিয়াছেন, 

ন চৈতদ্বিন্ধে! ব্রাহ্মণ: ম্মো বরমত্রাঙ্মণা বেতি ॥ 


প্রকৃতিজনকাণ্ড ২১ 

আমরা জানি না, আমরা কি ব্রাঙ্গণ, অথবা অক্রাঙ্গাণ। 'এই 
প্রকার সত্যপ্রিয় খধিগণের চিন্তে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল । 

বীহারা ব্রাঙ্ষণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়! বিপ্রোচিত যোগ্যতা- 
_ ব্রক্ষণে অনমর্থ, তাহাদের বা তাহাদের অধস্তন সম্তানবর্গের ব্রাহ্মণ 
কি পরিমাণে সিদ্ধ, তাহা বিচার্ধ্য ৷ অপকর্ম্ম-দ্বারা শৌক্র-বিচারের 
অধিকার ও শক্তি খর্ব হয়, আর পাপকন্ম-দ্বার! পাতকাদি ও 
পাতিত্যাদি ঘটে । 


ধর্মশান্ত্কার বিষুর (৯৩ অধ্যায় ৭--১৩ শ্লোক) এবং 
মানব-ধর্মশীন্্র ঠের্থ অধ্যায় ১৯২) ১৯৫২০ শ্লোক) বলেন” 


ন্‌ বার্য্যপি প্রযচ্ছেত্ত, বৈড়ালব্রতিকে দ্বিজে । 

ন বকত্রতিকে বিপ্রে নাবেদবিদি ধর্ম্মবিৎ ॥ 
ধন্মধবভী সদালুব্ধশ্ছান্মিকো লোকদস্তকঃ | 
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেরো৷ হিংঅ সর্বাভিসদ্ধিকঃ ॥ 
অধোদৃষ্টিনৈক্ৃতি কঃ স্বার্থনাধনতৎপরঃ। 
শঠোমিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতপরে! দ্বিজঃ ॥ 

যে বকত্রতিনে বিপ্র। যে চ মার্জীরলিঙ্গিনঃ | 
তে পতন্ত্যবন্ধতামিস্রে তেন পাঁপেন কর্ণ ॥ 

ন ধর্মশ্তাপদেশেন পাঁপং কৃত্বা ব্রতং চরে । 
ব্রতেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কৃুর্ববন্‌ ীশৃদ্রদস্তনম্‌ | 
প্রেত্যেহ চেদৃশে। বিপ্রো গৃহতে ব্রহ্মবাদিতিঃ | 
ছ্সনাচরিতং যচ্চ তন্বৈ রক্ষাংসি গচ্ছতি ॥ 
অলিঙ্গী লির্িবেষণ বো বুত্তিমুপজীবতি । 

স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ. যৌনৌ প্রজায়তে ॥ 


২২ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


ধান্মিক মানব বৈডালত্রতিক ত্রাহ্গণ-সন্ভাঁনকে একবিন্দু জলও 
দিবেন না। পাপিষ্ঠ বকত্রতিক ব্রাহ্মণ-সন্ভানকে এবং বেদান- 
ভিজ্ঞ-নামধারী ব্রাঙ্গণ-সম্ভানকেও একবিন্দু জল দিবেন না । 

ধন্মধবজী (লোকসমক্ষে ধাম্মিক সাজিয়া স্বতঃ পরতঃ 
ধান্মিকতা গ্রকাশকারী ), সব্বদ! পরধনাঁভিলাষী, কপট, লোক- 
বঞ্চক, হিংআ এবং সর্ববনিন্দুককে “বৈড়ালব্রতিক' বিপ্র বলিয়! 
জানিবে। ্‌ 

আপনার বিনীতভাবপ্রদর্শনকল্ে সর্র্বদা অধোদৃষ্চি, নিঠুর, 
কপটবিনয়ী ব্রাহ্ষণ__বকত্রতিক | 

যাহারা -বকক্রতী বা বিড়ালত্রতী, তাহারা তৎপাপফলে 
অন্ধতা মিশ্র-নরকে গমন করে। 

্্রী-শৃদ্রগণের মোহনের জন্য নিজানুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
গোপন-পুর্বক ব্রতরূপে আচরণ করিয়া নিজের ধন্ম-প্রবৃত্তির 
পরিচয় দেয়। 

ইহ ও পরলোকে ব্রহ্গবাদিগণ ইহাদের নিন্দা করেন। 
কপটতাচরণে যে ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাক্ষসাধীন । 

চিহধারণের অনুপযোগী হইয়া তত্তচ্িহ্-গ্রহণ- -পুর্ব্বক তত্ত্ব তি- 

দারা জীবিকার্ভন করিলে বর্ণাশ্রমের পাঁপসমূহ তাহাকে আশ্রয় 
করে এবং তৎপাপে তির্যযগ. যোনি লাভ করে। 

ধন্মশান্ত্রকার বিষুর (৮২ অধ্যায় ৩২৯ সংখ্যা) আরও 
বলেন, ্‌ 

হীনাধিকাঙ্গান্‌ বিবর্জয়েত, বিকর্থন্থাং্চ, বৈড়ালব্রতিকান্‌, বৃথাঁলিঙ্গিন:, 


৩ 
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নক্ষতব্রজীবিনঃ, দেবলকাংশ্চ, চিকিৎসকান্, অনুদাপুভ্রান্, তখ্পুত্রীন্‌, 
বহুযাজিনঃ, গ্রামযাজিনঃ, শৃদ্রযাজিনঃ, অবাজ্যবাজিনঃ, ত্রাত্যান্‌, তদ্‌- 
যাজিন£, পর্বকারান্, সচকান্, ভূতকাধ্যাপকান্, ভূতকাধ্য!পিতান্‌, 
শৃদ্রারপুষ্টান্‌, পতিতসংসর্গান্, অনধীরানান্‌, সন্ধ্যোপাসনভষ্টান্, রাজসেব- 
কান্‌, নগ্নান্‌, পিত্রাবিবদমানান্, পিতৃমীতৃগুর্কপ্রিস্বাধ্যারত্যাগিনস্চেতি, 
ব্াহ্মণাপসদ| হোতে কথিতাঃ পংক্তিদূষকাঃ। এতান্‌ বিবর্জপ়েৎ যত্বাৎ 
শ্রাদ্ধকর্্মণি পগুতঃ ॥ 


হীনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, অন্যায় কর্ম্নকারী, বৈড়াস্ব্রতিক, বৃথা- 
চিহধারী নক্ষত্রপ্জীবী, দেবল, চিকিৎসক, অপরিণীতাপুক্র, তৎ- 
পুর, বুযাজী, গ্রামযা গী, শৃদ্রঘাজী, অযাজ্যযাজী ত্রাত্য, ব্রাত্য- 
যাজী, পবর্ককার, সুচক, ভূতকাধ্যাপক, ভূতকাধ্যাপিত, শুদ্রানন 
পুষ্ট, পতিতসংসর্গাঁ, বেদান ভন, জন্ধ্যোপাঁসনতভ্রষ্ট, রাজসেবক, 
দিগম্বর, 'পতার সহিত বিবাদকারী, পিতৃমাতৃগুরু-অগ্নি এবং 
স্বাধ্যায়-ত্যাগী ব্রাহ্মণগণকে ত্যাগ করিবে । ইহার। ত্রাহ্মণাধম 
এবং পংক্তিদুষক বলিয়া কথিত। পণ্ডিত ব্যক্তি পিতৃকাধ্্যে যন্ত্র 
পূর্বক ইহাদিগকে বর্জন করিবেন। 

অতিপাতিক, মহাঁপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশ- 
কর, সঙ্করীকরণ ( পশুবধাদি ), পাত্রীকরণ, মলাবহ ও প্রকীর্ণক 
-এই নববিধ পাপ করিবার যোগ্যতা ব্রাহ্মণের থাকায় পাপ- 
সমূহ গোপন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করায় ত্রাক্মণত্ব কি পরিমাণে 
কাহাতে আছে, তাহাও জানা যাঁয় না। যে-সকল ক্রিয়ায় 
ব্রাহ্মণের পাত্যাদি হয়, তাহা গোপনে সাধিত হইলে সমাজ- 


২৪ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


শাসনের বৃত্ত হইতে রক্ষা পাওয়। যায় সত্য, কিন্তু তাহাতে 
সত্যের মর্যাদা ক্ষু্ হওয়ায় তজ্ঞনিত অধমতা৷ অবশ্যই অন্তর্নিহিত 
থাকিয়া অধস্তনগণের অসদ্থস্তি-গ্রহণ-পূর্র্বক দন্ত করিবার স্থুযোগ 
বৃদ্ধি করে। 
বৃত্তিভেদে ব্রাহ্মণ অনেক প্রকার। অত্রি (৩৬৪__-৩৭৪ 

শ্লোক ) বলেন,-_ 

দেবো মুনিদ্ধিজো রাজা বৈশ্ঠঃ শুদ্রে! নিষাদকঃ | 

পশুস্রে চ্ছোহপি চীগ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঁও ॥ 

সন্ধ্যাং শ্নানং জপং হোমং দেবতানিতাপৃজনম্‌ । 

অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবত্রাক্ষণ উচ্যতে ॥ 

শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদ! রতঃ। 

শিরতোংরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে ॥ 

বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ধসঙ্গং পরিত্যজেৎ। 

সাঙ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রে। দ্বিজ উচাতে ॥ 

অক্াহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ববসন্ুখে | 

আরস্তে নিজ্ঞিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে ॥ 

কষিকর্্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ। 

বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্ঠ উচ্যতে ॥ 

লাক্ষালবণসন্সিশ্রকুসুস্তক্ষীরসর্পিষাম্‌। 

বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে ॥ 

চৌরশ্চ তন্করশ্চৈব হচকো দংশকম্তথ| |: 

মত্ম্তমাংসে সদা লুন্ধো বিপ্রো নিধাদ উচ্যতে ॥ 

ব্রহ্মতত্বং ন জানাতি ব্রহ্গহত্রেণ গর্কিতঃ | 

তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহতঃ ॥ 


প্রকৃতিজনকাণ্ড রি 
বাপীকৃপতড়াগানাং আরামন্ত সরঃস্থ চ! 
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো শ্রেচ্ছ উচ্যতে ॥ 
ক্রিরাহীনশ্চ মুরখশ্চ সর্বধর্্মবিবজ্জিতঃ । 
নির্দয়ঃ সর্বভূতেঘু বিপ্রশ্চাগল উচ্যতে ॥ 


দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য, শুদ্র, নিষাদ, পণ, গ্রেচ্ছ ও 
চগ্ডাল,_-এই দরশবিধ ব্রাঙ্গণ শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে। 

বিনি সন্ধ্যা, কান, জপ, হোম, নিত্য দেব-পুজা, অতিথি- 
সতুকাঁর এবং বৈশ্যদেব পুজ। করেন, তিনি “দেবত্রাঙ্মণ' | 

শাঁক, পত্র, ফল, মূল ভোজন করিয়া! বিনি সর্ববদা বনবাস 
করেন এবং সব্বদ! শ্রাদ্ধাদিতে নিযুক্ত থাকেন, তিনি “মুনিত্রাঙ্গণ' 
বলিয়া কথিত হন । 

ধিনি সর্ধ্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সব্বদা বেদীস্ত পাঠ করেন 
এবং সাংখ্যযোগ-বিচারে কালযাঁপন করেন, তিনি “দ্বিজবিপ্র' 
বলিয়! কীণ্তিত। 

যিনি সংগ্রামে সর্বসম্মুখে ধনুকধারিগণকে অস্ত্র-দ্বারা আহত 
ও পরাজিত করেন, তিনি ক্ষত্রবিপ্র' | 

যিনি কৃষিকন্মানুরক্ত, গবাদি পশুর পালনকর্ভী এবং 
বাণিজ্য-ব্যবসায়াদি বৃত্তি অবলম্বন করেন, তিনি “বৈশ্যবিপ্র” | 

যিনি লান্ষা, লবণ, কুস্ুত্ত, দুগ্ধ, ঘ্বৃত, মধু বা মাংস বিক্রয় 
করেন, তিনি "শু্রবিপ্র'। 
যিনি চোর, তস্কর, কুপরামর্শদাতা, সুচক, কটুবাক্-দংশক ও 


২৬ | ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ঞব 


সর্ব্বদা মতস্ত-মাংস-আহারে লোলুপ, তিনি “নিষাদ ব্রাহ্মণ” বলিয়া! 
কথিত হন ।: 

যিনি ব্রক্ষতত্ব না জানিয়া' ব্রাক্ষণ-সংস্কীরের গর্র্ব প্রকাশ 
করেন, সেই পাপে তাহার নাম 'পশুবি প্র | 

যিনি নিঃশস্কভাবে বাগী, কূপ, তড়াগ, আরাম অন্যকে 
ব্যবহার করিতে বাধা দেন, তিনি “গ্রেচ্ছবিপ্রণ বলিয়! কথিত হন। 

ক্রিয়াহীন, মূর্খ, সর্ববধর্মবিবর্জিত, সর্ববভূতে নির্দয়,_এই 
প্রকার ব্রান্মণকে “গ্ডালব্রাহ্মণ' বলা যায়। 

এই দশপ্রকার সংজ্ঞাবিশিষ্ট ্রাহ্মণ-ব্যতীত অন্রি মহাশয় 
(৩৭৬--৩৭৯ শ্লোক ) আরও বলেন,__ 

মনি বর ইরা | 


০ 2 বি নক্ষত্রপাঠকঃ | 
চতুর্কিপ্র। ন পৃজান্তে বৃহস্পতিসম। যদি ॥ 
মাগধো মাথুরশ্চৈব কাঁপটঃ কৌটকামলৌ | 
পঞ্চবিপ্রা ন পৃজ্যস্তে বুৃহস্পতিসমা যদি ॥ 
ষজ্ঞে হি ফলহানিঃ সাত্তস্মাৎ তান্‌ পরিবর্জয়েৎ। 
জ্যোতির্বিদ্‌, অথর্বববেদী এবং শুকপক্ষীর ম্যায় পুরাণ- 
চক,__এই তিন প্রকার বিপ্র। 


ছাগব্যবসায়ী; চিত্রকার, বৈছ্থা, নক্ষব্রপাঠক,_-এই চারিবিপ্র 


পাণ্ডিত্যে বৃহস্পতিতুল্য হইলেও পূজনীয় হন না। 
বৃহস্পতি-তুল্য পাণ্ডিত্য লাভ করিলেও পুজনীয় নহেন | 


প্রকতিজনকাণ্ড ২৭ 


ইহাদের দ্বারা যজ্ঞ ফল. হানি হয়, সুতরাং ইহাঁদিগকে 
পরিত্যাগ করিবে । ৃ 

এতদ্বযতীত অত্রি (২৮৭ শ্লোক ) আরও বলেন” 

, শঠঞ্চ ব্রাঙ্গণং হত্বা শুদ্রহত্যাব্রতং চরেৎ। 

শঠ ত্রা্গণকে হত্যা করিলে শুদ্রহত্যার প্রায়শ্চিত্ত-বিধান 
মাত্র। ধর্ম্মশান্রকার অত্রির মতেউপরি উক্ত ২৩ প্রকার 
্রাহ্মণ-ব্যতীত আরও এক প্রকার ব্রাহ্মণ আছেন। তিনি 
(৩৭৫ শ্লোক ) বলেন) ৃ 

বেদৈবিহীনাশ্চ পঠস্তি শাস্তং শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণ-পাঠাঃ। 
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো! ভবস্তি ভষ্টাত্ততৌ ভাগবতা বস্তি ॥ 

বেদশান্ত্ে পরিশ্রম করিয়া ফল উৎপন্ন করিতে অসমর্থ হইলে 
্রাঙ্গণ ধর্দ্মশাস্ত্র পাঠারস্ত করেন । ধর্দশাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়! 
ফলোতুপন্ন করিতে অক্ষম হইলে পুরাণ-বক্তা হন। পুরাণ 
বাচনে অসমর্থতী ঘটিলে কৃষির দ্বারাই জীবিকানির্ববাহ শ্রেয়ঃ 
জ্কান করেন। বলা বাহুল্য, বেদশাস্ত্র পা, ধর্থমশান্ত্রীলোচনা, 
পুরাণ-শাস্্-বাঁচন প্রভৃতি উদরের জন্য জীবিকা ভ্ঞান করায় 
এবং তথ্যতীত অন্ত ব্যবহার অজ্ঞাত থাকায় তত্তজ্জীবিকার 
অন্থপযোগিতাক্রমে ব্রাহ্মণ কৃষিজীবী হওয়াই ব্রাঙ্মণত্তের পরিণাম 
বুঝেন। আবার তাহাতেও উদর-ভরণে অযোগ্যতা হইলে সকল 
প্রকার কৃতিত্ব ও পারদিতার অভাবে বৈষ্ণবের গুরু হইয়া! 
_ অর্থোপার্ডন-পুরর্কক আপনাকে ভাগবত বলিয়া প্রচার করাই 
জীবিকার উপায় স্থির করেন । 


২৮. | ব্রাহ্গণ ও বৈষ্ণব 

এই প্রকার ভগ্ুভাগবত ক্রাঙ্মণ পূর্বেবাক্ত ২৩ প্রকার 
ব্রাঙ্মণের সহিত একত্র সমাবিষ্ট হইলে ২৪ প্রকার ব্রাহ্মণের 
বিভাগ ধন্মশাস্্কার অত্রি মহাশয় নিরূপণ করিলেন । মনু 
(২য় অঃ ১৫৭, ১৫৮, ১৬৮, ১৭২ ও ৪র্থ অঃ ২৪৫, ২৫৫ শোক) 


ঠি ০টি 
৬ 


যথা কাষ্ঠমরে। হস্তী বথা চশ্ম্ময়ো মুগঃ। 
যশ্চ বিপ্রোইনধীয়ানস্্ররন্তে নাম বিভ্রুতি ॥ 
যথা যণ্টোইফল: জীব যথ! গৌর্গবি চাফলা | 
বথা চাজ্ঞেংফলং দ।নং তথা বিপ্রোইনুট়োহফলঃ ॥ 
যোইনধীত্য দ্বিজো বেদং অন্তাত্র কুরুতে শ্রমম্‌। 
স জীবনেব শৃদ্রত্বমাশ গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥ 
শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্‌ বাবদ্‌ বেদে ন জায়তে ॥ 
উত্তমান্ুত্তমান্‌ গচ্ছন্‌ হীনান্‌ হীনাংস্চ বর্জজরন্। 
্রাহ্মণঃ শরেষ্ঠত!মেতি প্রত্াবায়েন শৃদ্রতাম্‌। 
যোইস্তথা সন্তমাত্বানং অন্তথ সতস্ত্র ভাষতে। 
স পাপকুত্তমে! লোকে স্তেন আত্মাপহারকঃ ॥ 
যেরূপ কাণ্ঠের হস্তী, চন্মের মুগ নাম-মাত্র, কার্য্যতঃ তত্তৎফল 
নাই, তদ্রুপ বেদাধ্যয়নরহিত বিপ্র;ঃ এই তিনটী বস্তই নাম- 
মাত্র । 
নারীগণের নিকট নপুংসক যেরূপ অকর্মণ্য, গাভীর নিকট 
অপর গাভি-দ্বারা যেরূপ সন্তান-জনন-কার্য্য অসম্ভব, সেই প্রকার 
মুখ বেদাধ্যয়নরহিত বিপ্রকে দান করিলে নিক্ষলতা লাভ 
হয়। 


প্রকৃতিজনকাগ্ড ২৯ 
যিনি বেদশান্্-অধ্যয়নে যত্ু ন! করিয়া অন্যান্য বিষয়ে শ্রম 
করেন, তিনি জীবন্দশাতেই সবংশে সত্বর শুদ্রতা লাভ করেন। 
যে-কাল-পধ্যন্ত-নী বেদে অধিকার জন্মে, তশকালাবাধি 
্রাহ্মণের শুত্রের সহিত সাম্য জানিবে । | 
হীনকুল-বঙ্জন-পর্ববক উত্তমোভ্তমকুলে সম্বন্ধ করিলে ব্রাহ্মণ 
শ্রেষ্ঠত! লাভ করেন। তদ্বিপরীতে শৃত্রতা লাভ হয়। 
যিনি একপ্রকার স্বভাব-বিশিষ্ট হইয়। সাধুর নিকটে অন্য 
প্রকার প্রতিপন্ন হইবার কথ। বলেন, ইহলোকে তিনি পাপকারীর 
অগ্রগামী ও আত্ুবঞ্চক, তিনি চোর । মহাভারত অন্ুুশাসনপর্বেব 
(১৪৩ অধ্যায়ে ) লিখিত আছে।_- 
ূ গুরুতক্সী গুরুদ্রোহী গুরুকুতৎসারতিশ্চ যঃ | 
ব্রহ্বিচ্চাপি পততি ব্রাহ্মণে! ব্রহ্গমযৌনিতঃ ॥ 
যিনি গুরুপত্রীগামী, গুরুর বিদ্বেধী, গুরুর কুৎসা-গানরতঃ 
্রঙ্মরবিৎ হইলেও তাদৃশ ত্রাঙ্গণ ব্রক্গমযোনি হইতে পতিত হন। 
শ্রতিম্মতি উন্তে নেত্রে বিপ্রীণাং পরিকীন্তিতে। 
একেন বিকলঃ কাণে দ্বাভ্যা মন্ধঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ 
বেদ ও স্মৃতি ব্রাঙ্গণগণের দর্শনেন্ডরিয়দ্বর বেদ ন! পড়িলে 
একচক্ষু অর্থাৎ কাণা এবং স্মৃতি না পড়া থাকিলে তাহাকে অঃ 
জাঁনিবে। 
_ কুন্ধপুরাণ বলেন” 


বাহন্তত্র কুরুতে যত্রমন্ধীত্য এরতিং-দ্িজাঃ 
দদংমূড়ে। ন সংভাঁষ্যে। বেদবাছে। দ্বিজীতিভিঃ ॥ 


২৩০ ্‌ ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ণব ূ 


ন বেদপাঠমাত্রেণ সন্ধষ্যেদেষ বৈ দ্বিজাঃ | 
যথো ক্রাচারহীনস্ত পঙ্কে গৌরিব সীদতি ॥ 
যোহ্ধীত্য বিধিবদ্ধেদং বেদার্থং ন বিচাররেৎ। 
ন চান্ধঃ শুদ্রকল্পস্ত পদার্থং ন প্রপদ্যতে ॥ 
সেবা শ্ববৃত্তির্ষৈরুক্তা ন সম্যক তৈরুদাহৃতম্‌। 
স্বচ্ছন্দচরিতঃ ক শ্বা বিক্রীতাস্থঃ ক সেবকঃ ॥ 
পণীকৃত্যাত্মনঃ প্রাণান্‌ যে বর্তন্তে দ্বিজাধমাঃ | 
তেষাং ছুরাত্মনামন্নং ভুক্ত চান্দ্রা়ণুং চরেৎ ॥ 
নাছ্যাচ্ছুদ্রম্ত বপ্রোহন্নং মোহাদ্ব! যদি কামতঃ | 
স শূদ্রযোনিং ব্রজতি যস্ত ভূউ ক্তে হানাপনি ॥ 
গোরক্ষকান্‌ বাখিজকাঁন্‌ তথ1 কারুকশীলিনঃ | 
প্রেষ্যান্‌ বার্ধ,ষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্‌ শৃদ্রবদাচরেৎ ॥ 
তৃণং কাষ্ঠং ফলং পুষ্পং প্রকাশং বৈ হরেদ্বধঃ। 
_. ধন্মীর্থং কেবলং বিপ্র স্ৃস্তথা পতিতো! ভবে ॥ 
হে ব্রাহ্মণগণ, যিনি বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিবয়ে যত 
করেন, তিনি সম্যগ্রূপে মূট ও বেদবহিষ্কত। ব্রাহ্গণগণ তাহার 
সহিত আলাপ কবিবেন না। | 
কেবল বেদপাঠ করিয়া সন্তোষ থাকিবে না; আচারবিহীন 
হইলে কর্দমে পতিত ধেনুর হ্যায় অবশ হইবে । 
যিনি বিধিমত বেদ-অধ্যয়ন-পুরর্বক বেদার্থ. বিচার করেন 
না, তাহাকে অন্ধ ও শূদ্রকল্প জানিবে, তিনি পরমবস্ত প্রাপ্ত 


হইবেন না। 
দীসবৃত্তিকে বীহারা কুকুরবৃত্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, 


প্রকৃতিজনকা গু ৩১ 


তদ্দারা সম্যক বলিতেও সমর্থ হন নাই। কোথায় স্বচ্ছন্দ- 
বিচরণকারী কুকুর, আর কোথায় বা বিক্রীতপ্রাণ সেবক ! 

যে-সকল ব্রাহ্ষণাধম প্রাণ বিক্রয় করিয়া অবস্থান করে, সেই 
দুরাত্মগণের অন্ন ভোজন করিয়। চান্দ্রায়ণ করিবে । 

ব্রাহ্মণ কদাচ শুদ্রের অন্ন ভোজন করিবেন না। যদ্ভপি 
স্বেচ্ছাক্রমে অথবা মোহবশতঃ শুদ্রান্ন ভোৌজন করেন, তাহ 
হইলে বিপৎকাল-ব্যতীত অন্য সময়ে ভোজনফলে শৃত্রযোনি 
লাভ হয়। 
. যে-সকল বিপ্র গোরক্ষা, বাণিজ্য, কারুকশীল, ভূত্যধর্ম্ম 
এবং সুদ গ্রহণ করে, তাহারা শুদ্রবৎ জাশিবে । 

তৃণ, কাষ্ঠ, ফল ও ফুল ধন্মার্থে আহরণ না করিলে ত্রাক্ষাণের 
তত্তৎ কম্মকরণের জগ্য পাতিত্য হয়। 

ব্রাহ্মণের অধস্তনগণ . শৌক্র-বিচারে ব্রাহ্মণ, সাধারণতঃ এই 
বিচার অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের 
সাহায্যের জন্ স্মৃতিশান্তর, পুরাণ এবং এতিহ্যেরও অভাঁব নাই । 
এরূপ ব্রাঙ্গণ-সংজ্ঞাপ্রাগুগণের মধ্যে সত্য. ত্রাঙ্গণত্ব-সম্বন্ধে 
যেসকল সন্দেহের কথা, পাপজন্য ত্রাহ্মণতা অভাবের কথা ও 
পাঁতিত্য-কথা উদাহ্ৃত হইল, তাহাতে জনেক লোক- প্রচলিত 
্রাহ্মণসন্তান ত্রাঙ্গণতা-লাভে কতদুর যোগ), তাহা! আলোচক- 
মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন । 

শৌক্রবিচারে অবস্থিত যে-সকল ব্রাহ্মণ ধন্মান্তর গ্রহণ 
করিয়াছেন, সাবিত্র্য ব্রাক্গণতার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন 
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নাই, তাহারা কিরূপভাবে. আদৃত হইবেন ? বিদ্ধু-শব্দ_- 
আত্মীয়-পুক্রাদি-বোধক ; কিন্তু “ব্রহ্মবন্ধু-শব্দে শৌক্র-অধস্তন- 
দিগকে সংজ্ঞা দেওয়া হয় না। '্রঙ্গবন্ধু'-শব্দ গর্হণার্থ ব্যবহার 
হওয়ায় তাদৃশ শব্দ ব্রান্গণের অধস্তনগণ গৌরবের সহিত 
বাবহার করেন নাই। স্ত্রীলোক, শুদ্র ও ব্রহ্মবন্ধু"_ইহারা 
একপ্রকার অধিকারবিশিক্ট, দ্বিজোত্তমাধিকার হইতে বঞ্চিত । 
বেদশাস্ত্রে ইহাদিগের অধিকার নাই | বিপ্রাচার-রহিত, নিন্দ্য- 
কম্মকারী কেবল জাতিতে ব্রাহ্গণকে '্রহ্গবন্ধু' বল! যায়। 
ছান্দোগ্য-উপনিবদে লিখিত আছে, 
অন্মৎ কুলীনোহননৃচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতি। 
এই শ্রুতির শাঙ্করভাষ্য _ 
“হে সৌম্যা অননুচ্য অনবীত্য ব্রহ্ধবন্ধুরিব ভবতীতি ত্রাঙ্মণান্‌ বন্ধন 
ব্পদিশতি, ন স্বরং ব্রাহ্মণবুন্তঃ 1” 
ভাগবত ১৪।২৫ গশ্লোক- 
্্ীশূত্রদ্বিজবন্ধ,নাং ত্ররী ন ক্রতিগোচরা | 
ঝক্‌, সাম, যজুর্বেবদত্রয় স্ত্রীলোক, শুদ্র এবং ছিজবন্ধুগণের 
কর্ণগোচর করাইবে না । 
ব্রহ্মবন্ধুদিগকে একেবারে প্রাণে বধ করিবে না এবং দৈহিক 
দণ্ডবিধান করিবে ন।। বথ! ভাগবত ১1৭৫৭ শ্রোক__ 
এষ হি ব্রহ্মবন্ধ,নাং বধো নান্যোহস্তি দৈহিকঃ | 
কন্মকাগ্ুরত ব্যক্তিগণ স্বাভাবিক জ্ঞানী ও ভক্তগণ অপেক্ষা 
হীনবুদ্ধি। লৌকিক ও পারত্রিক স্থুখই কন্ধপ্রিগণের আরাধ্য । 
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সংসারে অধিকাংশ জীবই কর্ধবুদ্ধির আশ্রিত। এ বুদ্ধির হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন কেবলমাত্র জ্ঞানী ও ভক্ত। 
সাধারণ লোকে এহিক অনুভূতি-ব্যতীত উচ্চজ্ঞান উপলব্ধি 
করিতে অক্ষম । 

তাদৃশ জড়াসক্তিপ্রিয় জনগণের সম্বন্ধে কর্মশান্তে স্বর্গাদির 
চিত্র অঞ্কিত আছে। আবার দুঃখের অস্তিত্বও তাহাদের বিশেষ 
পরিচিত। দুঃখের আদর্শ নরকাদিও কন্মশাস্ত্রে বর্ণন দেখা যায়। 
লৌকিক পাপ-পুণ্য-প্রভাবে জীবিতোত্তর-কালে দ্র্গনিবয়াদি 
এবং ইহকালে প্রতিষ্ঠা-প্রায়শ্চিত্তাদি কর্্মকাণ্ডরত বুদ্ধিহীন 
সাধারণ জনের প্রাপ্য বলিয়! বিশ্বাস । 
এই শ্রেণীর লোকের চিত্তবুত্তি আকর্ষণ করিতে ব! তাহাতেই 

উহাাদিগকে প্রলোভিত করিতে লৌকিক বিচারেই অতিরঞ্জিত 
ভীষায় অতিশরোক্তি অলঙ্কারে উপদেশাবলী বিন্যস্ত আছে। 
আবার অতিরঞ্জিত ভাষায় গর্হণাঁদি দৃষ্ট হয়, যাহাতে তাহাদের 
পাপে প্রবুত্তি না হয়। ছুঃখের ভয়, অপ্রশংস। ও নিন্দার ভয়ে 
অনেকে অধমত। হইতে নিবৃত্ত হয়; প্রায়শ্চিত্ত ও নরকাদি তাদৃশ 
জনগণের নিয়ামক । | 

_ শাস্ত্রে ত্রাহ্মণাদির প্রশংসা, বীর্ধ্য -ও মাহাত্ম্য প্রচুরভাবে 
কীন্তিত আছে, আবার ত্রাক্মণ-যোগ্যতার বিষয়ে উৎকর্ষ, 
অযোগ্যত!-সন্বন্ধে অপকর্ষতা প্রভৃতি শান্্রমধ্যেই দেখিতে পাওয়া 
যায়। যাহারা গুণ-দৌষের দ্বারা চালিত, তাহাদের সম্বন্ধে 
এতাদৃশ বিধান প্রয়োজনীয় । আবার ক্ষুদ্রচিত্ত, অসমর্থ, ছুব্বল, 
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সুখ, সর্ববদা ভীত, শৌক্র ক্র ব্রন্মবন্থুদিগের চিত্তাবসাদের কথক্চি 
লাঘবমানসে শাস্ত্রের কতিপর উক্তিরও আদর করা যাইতে 
পারে। মহাভারত বনপবর্ব__ রঃ 
নাধ্যাপনাত যাজনাদ্বা অন্থম্থাদ্বা প্রতিগ্রহাৎ। 
দৌষো ভবতি বিপ্রাণাং জলিতাগ্রিসমা দ্বিজাঃ | 
দুর্ব্েদ! বা সুবেদ! বাঁ প্রারৃতাঃ সংস্কৃতান্তথা | 
ব্রাহ্মণা নাবমন্তব্যা ভস্বাচ্ছন্না ইবাগ্নরঃ ॥ ূ 
যথা শ্মশানে দী্তোজাঃ পাঁবকো নৈব ছুষ্যতি। 
এবং বিদ্বানবিদ্বান্‌ বা ব্রাহ্মণে! নৈব ছুষ্যতি ॥ . 
ব্রান্মণগণ ভ্বলিতাগ্রিসদৃশ, সুতরাং অধ্যয়নরাহিত্যে, অযাজ্য 
যাজনজন্ বা অন্তপ্রকার অধম প্রতিগ্রহাদি-হেতু তাহাদের দোষ 
হয় না। ্‌ 
বেদজ্ঞানরহিত, বেদজ্ঞানসহিত, প্রাকৃত এবং সংস্কত হইলেও 
্রাহ্মগণ অবমানের পাত্র নন, তাহারা ভম্মাচ্ছাদিত অগ্রির স্যায় । 
শাশানস্থ দীপ্ততেজ অগ্নি যেরূপ ছুষ্য নহে, তত্রপ ব্রাহ্মণ 
মূর্খ হউন বা পণ্ডিত হউন, দোবার্থ নহেন। 
পরাশর বলেন, 
যুগে যুগে চ যে ধর্মাশুত্র তত্র চ যে দ্বিজাঃ। 
তেষাং শিন্দা ন কর্তব্য! যুগরূপা হি তে দ্বিজাঃ ॥ 
যে যুগে যে ধম্ম বলবান্‌ হয়, সেই যুগে সেই ধন্মাবলম্বী যে- 
সকল দ্বিজ (তদ্ধন্মোচিত সংস্কার-দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম-প্র [প্ত) উদ্ভৃত তি 
হন, তাহারা যুগানুরূপ, তাহাদিগকে গর্ণ করা উচিত নহে। 
এইরূপ অক্ষম জীবগণের নিজ-নিজ দুর্ভাগ্য কথঞ্চিৎ 
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অপনোদনের জন্য এই সকল বাক্য শাস্তে স্থান পায় ।: কিন্তু 
এই সকল বচন-সাহায্যে ধাহার! প্রকৃত ব্রহ্মণ্য হইতে বিচ্যুত 
হন, তাহাদের ধন্ম হানি হয়। বৃহস্পতি বলেন, 
কেবলং শাক্সমাতিত্য ন কর্তৃব্যো বিনির্ণয়ঃ | 
বুক্তিহীনবিচানে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে ॥ ূ 

ধন্ম্শান্ত্রের প্রকৃত উপদেশ-পালনে যাহারা অক্ষম, সেই 
অনধিকারী জনগণের চিত্তের অবসাদ-খর্ববমানসে এই প্রকার 
অনুকল্প বাক্য-সমূহ বিচার করিয়া শাস্ত্র-তাৎপর্য্য নিরূপণ করা 
কন্তব্য নহে। | 

পরাশর-বচন, মহাভারতের কথা বা অন্যান্য তাদৃশ কথী__ 
নিরাশ-রাজ্যে ভগ্নমনোরথের আশা-প্রদীপ-মাত্র ৷ উদ্দেশ্য বিচার 
করিলে জান! যাঁয় যে, কেবল নৈরাশ্য-অপনোদন-কলে জীবের 
ভবিষ্যৎ উত্তম ব্যবহারের উতসাহবদ্ধন-জন্, অব্রাহ্মণদিগকে 
ত্রাহ্মণাভিমানে প্রবুত্তি-দান ও অব্রাঙ্গণাভিমান বশতঃ দিনদিনই 
তাহার! উত্তরোত্তর অধমতা লাভ করিবেন, ইহার প্রাতষেধই 
তাৎপধ্য | বে 

মানবের উন্নতির পথ এবং উৎকর্ষসিদ্ধির দ্বার একেবারে 
বদ্ধকর! শাস্ত্কারগণের লক্ষ্য নহে, সেইজন্য স্ুচতুর বৃহস্পতি 
মাশয় বলেন,কেবলমাত্র শান্জ্রাবলম্বন-পুর্র্বক সিদ্ধান্ত-নিরৃয় 
কর্তব্য নহে, যেহেতু যুক্তিহীন-বিচারে ধন্মহানি ঘটে। ধর্মীশান্্র- 
কার বিঞু (৭১ অধ্যায় ১ম সংখ্যা ) বলেন,__ 

অথ কঞ্চ নাবমন্তেত ॥ 
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কাহাকেও অসম্মান করিও না । 

ব্রাহ্মণ সর্বেবাচ্চ, তাহাকে অপ্মান কর! দূরে থাক্‌, জগতে 
অতি নিন্গ স্থানাধিকারী অধমাভিমানী জনগণকেও মনুষ্য-মাত্রেরই 
অসম্মান বা নিন্দা করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে। 

নিন্দাকারী বা অপমানকারী ব্যক্তির অবশ্যই পাপ হয়। 
প্রকৃত সত্য জগতের মঙ্গলের জন্য গোপন রাখিবার প্রয়াসও 
কপটতার চিহ্ন। বনপর্বেৰ যেরূপ ত্রাঙ্গণের একমাত্র পরিচয় 
'সরলতা' স্থির কারয়াছেন, সেই অসামান্য গুণপ্রভাবেই ব্রাহ্মণ- 
লিখিত শাস্ত্রে সরলতার আদর্শ আমরা প্রতিশব্দেই লক্ষ্য করি। 
ব্রাহ্মণ বা সরলচিত্ত জনের নিরপেক্ষতাই ভূষণ । নিজ-প্রকৃতকথ। 
বলিতে গেলে তীহার স্বার্থের ক্ষতি হইলেও সরলতা-প্রভাবে 
হৃদয়-উদ্ঘাটন-পুর্বক তিনি নিজ-সারল্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। 
যেখানে সরলতার অভাব, সেখানে ব্রঙ্গণ্য আদৌ নাই, জানিতে 
হইবে। ূ 

বেদশান্ত্রসমূহ, প্রয়োগ ও ধর্মশাস্ত্রপুঞ্ত, পুরাণশান্ত্বুন্দ, 
এতিহা, পটল, খধি-প্রণীত অন্যান্য শান্্রীবলী সরলভাবে জগতের 
প্রকৃত মঙ্গলাকাঙক্ষায় যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা! অক্ষমজন- 
গণের নিন্দা-উদ্দেশে বা অপমান কারবার জন্য বলেন নাই। 
তদনুবর্তী নিরপেক্ষ বিচারকগণ যখন ধন্ধশীন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য 
স্বার্থপ্রিয় অক্ষম মানবমণ্ডলীর নিকট অভিব্যক্ত করেন, তখন 
তাদৃশ সত্যপ্রিয়-জনের মধ্যাদা-ক্ষু্রমানসে ও নীচজনের হ্যায় 
স্বার্থরক্ষা-মানসে শাস্ত্রগুলিকে বা শান্বক্তুবৃন্দকে গহণ করিয়া 


প্রকৃতিজনকাণ্ড ৩৭ 
লোকচক্ষে নিন্দিত করিবার প্রয়াস__কাপুরুষোচিত ও ধর্মা- 
হাঁনিকর। | 

যদি অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্র, তদন্থগ প্রয়োগশাস্ত, ধর্মশান্র, 
পুরাণ, তন্্শান্ত্রসনৃহ এবং তদবলম্বী সত্য-প্রকাশক নিরপেক্ষ- 
জনগণকে “নিন্দুক' বলিয়। নিন্দা করিয়া তাদৃশ হীনলোকের বুথ! 
র্ধ্যাদ। পুষ্ট হয়, তাহা! হইলে উহ। সত্যপ্রিয় কর্মকাণ্ডরত 
মানবগণ কখনই অনুনৌদন করিবেন না। ত্রাঙ্গণগণ বিশুদ্ধ 
ত্রক্মণ্য লাভ করুন এবং লব্বব্রক্গণ্য ব্যক্তির ত্রাঙ্গণ-সমীদর সর্বত্র 
অক্ষুণ্ন থাকুক,__ইহা। বলিতে গিয়া শান্ত্রসমূহ ও তণ্বক্তা বিপ্র- 
নিন্দাক্ূপ পাপে নিদ্দিত হইবেন,_আমরা তাহা৷ অনুমোদন 
করি ন|; পরল্তু হীনাবস্থ উচ্চ-মর্য্যাদাকাঁঙক্ষী প্রতিপক্ষবিচারকের 
দ্বারা বিগ্রনিন্দাকরণ-বূপ পাপ নাঁ করিয়।৷ তীহারা স্বার্থপরের 
হস্তে অপমানিত হইলেন, তজ্জন্য প্রত্যুত্তর না দরিয়া মনুর এই 
শোক পাঠ করুন। তীহাদের নিকট মধ্যদাঁলাঁভের আবশ্বাক 
নাই। মানবধর্মশান্্র দ্বিতীয় অধ্যায় ১৬২-১৬৩ শ্লোক 

 সুম্মানাদ্‌ ব্্গণে। নিতামুদ্ধিজেত বিষাদিব। 
অমৃতন্তেব চাঁকাজ্জেদবমানস্ত সর্ধ্বদ] ॥ 
_ স্ুখং হাবমতঃ শেতে সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে 
স্থখং চরতি লোকেহশ্সিন্নব্মন্ত! বিনগ্যতি ॥ 

্রাঙ্গণ এঁহিক সম্মানকে- যাবজ্জীবন বিষের ন্যার ভান 
করিবেন এবং অবমাননাকে সর্র্দ! অমৃতবৎ আকাঙ্ক্ষা করিবেন। 

যেহেতব অপমান সহ্য করিতে শিখিলে ক্ষোভের অনুদয়ে 


৩৮ ব্রাহ্গণ ও বৈষ্ণব 


স্থখে নিদ্রা হয়, সুখে জাগরণ হয় ও স্থুখে বিচরণ করা যায়। 
পাঁপবশতঃ অপমানকারীর আত্মগ্রানি উপস্থিত হইয়া থাকে 
এবং তাহার এঁহিক ও পারত্রিক উভয় স্থখই বিনষ্ট হয়। 

সত্যযুগে ধন্ধ চতুস্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং 
কলিতে একপাদ মাত্র। ধর্মের যাজক ব্রাহ্মণগণও তাদৃশ 
হীনপ্রভাব। সত্যের ব্রাহ্মণ-মধ্যাদা কলির ত্রাহ্মণে আরোশিত 
হইলে সত্যের অপলাপ হয় মাত্র। যাহার যে সম্মান, তাহাকে 
তদতিরিক্ত সম্মান দিলে বক্তার মাহাত্ম্যই বৃদ্ধি হয় এবং দাতার 
প্রতি সম্মানপ্রাপ্ত জনের অধিক শ্রীতি বদ্ধিত হয়। কিন্তু 
সম্মানিত ব্যক্তি দাতার সম্মানে আত্মযাথাত্ম্য বিস্মৃত হইয়া 
দস্তাবলম্বন করিলে বিষ্ণুযামলের নিন্োক্ত বাক্যটির জন্য ক্ষোভ- 
বশতঃ মনুক্ত রীতিক্রমে রাত্রে তাহার স্থখে নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে 
 পারে। বিষ্ণুযামল যে নিন্ম! করিলেন, তজ্জন্য যামলের দণ্ড- 
বিধানজ্ঞ তাহার মুখবন্ধ করুন। যামল বলেন, 

অশুদ্ধাঃ শৃদ্রকলা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্তবাঃ | 


কলিজাত ব্রাহ্মণগণ অশুদ্ধ এবং শুদ্রকল্প। কলিতে অর্থাৎ 
বিবাদতর্কে শৌক্র-বিচার-পরায়ণগণের শুদ্ধতা নাই, তাহারা! 
শৃদ্রসদৃশ নাম-মাত্র ৷ তাহাদের বৈদিক কন্মানুষ্ঠানমার্গে নিন্মীলতা 
নাই। তান্ত্রিকাচারে তীহাদের শুদ্ধি । 

এ ক্ষেত্রে স্মৃতিরাজ হরিভক্তিবিলাস পঞ্চম বিলাসারস্তে এ 
যামলের কথা! বলিয়াও কি ইহাদের কর্তৃক গহিত হইলেন ? 


প্রকৃতিজনকাণ্ড ১ শু 


কাল কলি, সকলই সম্ভবপর! ভাগবত ১১শ স্বন্ধ ৭ম অধ্যায় 
৫ম শ্লোক | 
জনোইভদ্ররুচির্ভদ্র ভবিষ্যতি কলৌ যুগে। 
,হে ভদ্র, কলিযুগে মানব অভদ্র রুচিবিশিষ্ট হইবে । পাত্র ও 
কাল-বিচা“রর . সহিত শৌক্র-বিচারের কথা আলোচিত হইল। 
এক্ষণে দেশটি বয় মনু যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধত হইতেছে 


মনু ২য় অধ্যাঙ্ষ ১৭-২৪ শ্লোক 

সর্তীস্বদ্ধত্যোদে বিনদ্যোর্ষদন্তরম্‌। 
তং ব্বেনির্মিতং দেশং ত্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ 
তশ্মিন দেশে য আচারঃ পারম্পধ্যক্রমাগতঃ। 

_ বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥ 

. কুরুক্ষেত্রঞ্চ মত্ভ্যাশ্চ পর্চণলাঃ শুরসেনকাঃ | 
এষ ব্রহ্গর্ষিদেশো! বৈ বঙ্গাবর্তীদনন্তরঃ ॥ 
এতদেশপ্রস্ুতন্ত স্কাশাদগ্রজন্মনঃ| 
»*ং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্ধবমানবাঃ উঠ 
৬ সং ৃ সং 
প্রত্যগেব প্রশ্ণাগাচ্চ মধ)দেশঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ 

'সমুদ্রাত্ত, বৈ পূর্ববাৎ্ৎ আসদুদ্রীত্ত, পশ্চিমাৎ। 

তয়োরেবাস্তরং গির্ষোরার্ষাবর্তং বিদুবুধাঃ ॥ 
কৃঝ্ণসারস্ত চরতি মৃগো! বত্র স্বভাবতঃ। 
স জ্েয়ো যক্তিয়ো দেশে] খ্রেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ ॥ 
এতান্‌ দ্বিজীত"য় দেশান্‌ সংশ্রয়েরন্‌ প্রযত্বুতঃ | 
শূ্রস্ত যন্মিন্‌ কম্মিন্‌ বা নিবসেদ্ধত্তিকশিতঃ ॥ 


9০ ব্রাহ্গণ ও বৈষ্তব 


সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নান্গী দেবনদীদয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশ 
দেবনিন্মিত। ইহাঁকে ব্হ্গাবর্ত কহে। 

সেই দেশে যে আচার পুরুষান্ুক্রমে চলিয়া আসিতেছে, 
তত্রস্থ যে যে বর্ণের এবং সঙ্করবর্ণাদির যাহ? আচার, তাহাকেই 
সর্দাচার কহে । 

কুরুক্ষেত্র, মতস্ত, পল ও শুরসেন বা! মথুরা,_এই চারিদেশ 
ব্রক্মাবর্তের নিন্মেই পবিত্রতাযুক্ত ব্রহ্গধিদেশ | 
.. এই সকল দেশের অধিবাসী অগ্রজন্মা ত্রাহ্ষণগণের নিকট 

হইতে পৃথিবীর মানবগণ নিজ-নিজ চরিত্র শিক্ষা করিবেন । 

প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ, তাহার নাম মধ্যদেশ। 

পুরর্ব ও পশ্চিমসমুদ্রের মধ্যব্তা এবং হিমগিরি ও বিন্ধ্যগিরির 
মধ্যবস্তা প্রদেশকে পঙ্িতগণ আধ্যাবর্ত বলিয়া জানেন। 

যে-স্থলে কৃষ্ণচপার মুগ স্বভাকব্রমে বিচরণ করে. সেই স্থান 
যজ্্ীর় দেশ, তদ্বযতীত অন্যস্থান শ্রেচ্ছদেশ | 

দ্বিজাতিগণ এই পবিত্রদেশসমূহ প্রকৃষ্টপ্রযত্রে আশ্রয় 
করিবেন। শুদ্র যেকোন দেশেই জীবিকা উপাঞ্ভন করিয়। 
থাকিবে, তাহাতে বাধা নাই । 

স্থৃতরাং যত্ভীয় দেশ-ব্যতীত অন্যান্য প্রাদেশিক ব্রাঙ্গণগু'ল 
শ্রেচ্ছদেশবাসী ও কর্দাচারসম্পন্ন। ভাগবত ১১শ ক্কন্ধ ২১শ অঃ 
৮ম শ্লোকে পৃবেবাক্ত ভাবের বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায় ; যথা” 

অকৃষ্ণসাঁরো৷ দেশানামত্রহ্গণ্যোহশুচির্ভবেৎ। 
কৃষ্ণসারোহপ্যসৌবীরকীকটা! সংস্কৃতেরিণম্‌ ॥ 


প্রক্কতিজনকাণ্ড | ৪১ 
যাহা হউক, শৌক্র-বিচার-নিরূপণ-সম্বান্ধে আমরা যে-সকল 
কথ! প্রমাণ-স্বরূপ উদ্ধার করিলাম, এতত্িন্ন অন্য ধে-ষে প্রকারে 
মানবগণ ব্রাঙ্গণত। লাভ করিয়াছেন বা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবার 
যোগ্য পাত্র, তাহা শাস্ত্রে কিবূপ নিক্ূুপিত আছে, তাহ উদীহৃত 
হইতেছে । | 
মুক্তিকোপনিষদে যে অক্টোত্তরশত উপনিষদের উল্লেখ আছে, 
তন্মধ্যে ষট্ত্রিংশ সংখ্যক উপনিষদের নাম “বভ্সুচিকৌপনিষও | 
কথিত আছে, শ্রীশঙ্করাচাধ্য এই উপনিবদের স্ুুবিস্তত একখানি 
ভাষ্য রচন। করিয়। প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বভ্রসুচিকো- 
পনিষৎ্_ 
বজজ্ঞানাৎ ত যাস্তি মুনয়ো ব্রাঙ্গণ্যং পরমাভূতম্‌। 
তৎ ত্ৈ€ গদব্রহ্গতত্্মহমস্মীতি টিন্তরে ॥ 
ও আপ্যারন্তিতি শান্তি | 
চিত্নদ!নন্দরূপার সর্বধীবৃত্তিসাক্ষিণে। 
নমো বেদান্তবেছ্যায় ব্রহ্মণেহনভ্তরূপিণে ॥ 
ওঁ বজ্রস্থচীং প্রবক্ষ্যামি শাস্তমজ্ঞানভেদনম্‌ । 
দূধণং জ্ঞানহীনানাং ভূবণং জ্ঞানচক্ষুষাম্‌ | 
রহগক্ষত্রিয় বৈশ্তশৃদ্রা ইতি চত্বাগে বর্ণান্তেষাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণ এব 
প্রধান ইতি বেদবচনান্রূপং স্থৃতিভিরপুযুভম্। তত্র চোগ্ণস্তি কো বা 
 ব্রাহ্মণো। নাম | কিং জীবঃ কিং দেহঃ কিং জাতি কিং জ্ঞানং কিং বর্ম 
কিং ধার্দ্িক ইতি । তত্র প্রথমো জীবে! ব্রাহ্মণ ইতি। চেত্ৃন্ন । অতীতা- 
নাগতানেকদেহানাং জীবন্তে করূপত্বাৎ একন্তাপি কন্মবশাদনেকদেহসংতবাৎ 
সর্বশরীরাণং জীবশ্বৈকরূপত্বাচ্চ। তন্মান্ন জীবো ত্রাঙ্গণ ইতি । তহি 
দেহে ব্রাঙ্গণ ইতি চেত্ৃন্ন আচগালাদি পধ্যন্তান!ং মনুষ্যাণাং পাচ, 
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তভৌতিকত্বেন দেহ্তৈকরূপত্বাজ্জরামরণ-ধর্ম্মাধন্্াদি সাম্দর্শনাদ্‌ ব্রাহ্মণঃ 
শ্বেতবর্ণঃ ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণো বৈগ্তঃ পীতবর্ণ: শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ ইতি নিরমা- 
ভাবাৎ্। পিত্রাদিশরীরদহনে পু্রাদীনাং ব্রহ্মহত্যাদিদৌষসম্তব।চ্চ তশ্থান্্ 
দেহে ব্রাহ্মণ ইতি। তহি জাতিত্রক্ষণ ইতি চেতন । তত্র জান্যন্তর- 
জন্তবু অনেকজাতিংসংতবা মহ্র্য়ো .বহবঃ সম্তি। খধ্যশুঙ্গো যুগাঃ। 
কৌশিক: কুশাৎ। জান্বুকে। জন্বুকাৎ্থ। বাল্ীকো বল্মীকাৎ। ব্যাঁসঃ 
কৈবর্তৃকন্তায়াম্‌। শশপৃষ্ঠাৎ গৌন্তমঃ। বশিষ্টঃ উর্ধশ্তাম্‌। অগস্তাঃ কলসে 
জাত ইতি শ্রুতত্বাৎ। এতেষাঁং জাত্য' বিনাপ্য/গ্রে জ্ঞানপ্রতিপাদিতা 
খষয়ো বহবঃ সম্তি। তন্থান্ন জাতি: ব্রাহ্মণঃ। ইতি। তহি জ্ঞানং 
ব্রাহ্মণ ইতি চেত্বরন। ক্ষত্রিয়ানয়োপি পরমার্থদশিনোইভিজ্ঞা বহ-ঃ সস্তি । 
তস্থান্ন জ্ঞানং ব্রাহ্মণ ইতি । তি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ ইতি চেতন । সর্কেষাং 
প্রাণিনাং প্রারন্ধসঞ্চিতীগামিকর্ম্মনীধন্ম্যদর্শনাৎ কর্ম্াভিপ্রেরিতাঃ সন্তঃ 
জনা: ক্রিয়াঃ কুর্বস্ভীতি। তক্মান্ন কর্ম ব্রাহ্মণ ইতি। তহি ধার্িকো 
ব্রাহ্মণ ইতি চেত্ৃন্ন। ক্ষত্রিয়াদয়ো হিরণ্যদাঁতারো বহবঃ সম্তি। তস্মা 
ধার্্িকো ব্রঙ্গণ ইতি । তাহি কো বা ব্রাহ্মণো নাম। যঃ “ শ্চদাত্বানং 
অদ্বিতীয়ং জাতিগপক্রিঘ়াহীনং বড়-শ্রিষড়ভাবেত্যাদি-সর্বদোষরহিতং 
সত্যজ্ঞনানন্দানস্ত্বরূপং স্বয়ং নির্ব্বিকল্পং অশেষকল্পাধ:রং অশেষ ভূতাস্ত- 
ধামিত্বেন বর্তমানং অন্তর্বহিশ্চাকাশবদনুস্াতমখণ্ডানন্দস্বভাবং অপ্রমেয়ং 
অনুভবৈকবেগ্যং অপরোক্ষতয়া ভাসমানং করতলামলকবৎ সাক্ষাদপরোক্ষী- 
কতা কৃতার্থতয়া কামরাগদিদোষরহিতঃ শমদমাদিসম্পন্নোভাবমাৎসর্ধ্য- 
তৃষ্গাশামোহাদিরহিতো দম্তাহস্কারাদিভিরসংস্পৃঃচেতা বর্ভতে। এব- 
মুক্তলক্ষণে! যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইতি ক্রুতিম্থৃতিপুরাণেতিহাসানামভিপ্রায়ঃ। 
অন্যথ। হি ব্রাহ্মপত্বসিদ্ধিন্ণাস্তোব। সচ্চিদানন্দমাত্রীনমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মভাবয়ে- 
. দ্রাত্ানং সচ্চিদানন্ং ব্রহ্ম ভাবরেদিত্যুপনিষৎ ॥ শু আপ্যায়াস্তিতি শাস্তিঃ ॥ 


প্রকৃতিজনকাগু ৪৩ 


মুনিগণ পরমাডুত ত্রন্মণ্য যে বস্তত্কানদ্বারা প্রাপ্ত হন, সেই 
সচ্চিদানন্দ পদত্রয়বিশিষ্ট আমিই ব্রহ্মতত্র, এরূপ চিন্তা করি। 
আপ্যায়িত হউন, ইহাই শান্তিপাঠ। সচ্চিদানন্দরূপ, সকল 
বুদ্ধিবৃত্তিসাক্ষী, বেদান্তবেছ্ধ অনন্তরূপী ব্রঙ্গকে নমস্ষীর। আমি 
বজসুচী শাস্ত্র বলিতেছি। ইহা অজ্ঞান-ভেদক, জ্ঞানহীনগণের 
দূষণ ও চক্ষুন্নান্‌ জ্ঞানিগণের অলঙ্কার-স্বরূপ। ক্রাঙ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
 বৈশ্ব, শূদ্র“_এই চারিবর্ণ। বর্ণ দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণই প্রধান, 
ইহাই বেদবচনানুরূপ ; ততেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। 
 সে-স্থলে প্রন্ন এই যে, ব্রাহ্মণ কে ?1__জীব, দেহ, জাতি, 
কান, কর্ম, ধার্মিক, _ইহাদের মধ্যে ত্রাহ্ষণ' কে? এই প্রশ্নে 
প্রথমতঃ ভ্রীবকে ব্রাঙ্গণ বলিলে, তাহ] সত্য নহে । অতীত- 
অনাগত অনেক শরীর-সম্বন্ধে জীবের একরপত্বহেতু, এক- 
রূপেরও কন্মবশে অনেক দেহ-সম্তাবনা-হেতু এবং সর্ববদেহের 
সম্বন্ধে জীবের একরাপত্ব-নিবন্ধন, 'জীব" ব্রাহ্মণ নহেন। 
তাহা হইলে কি দেহ? ব্রাহ্মণ ?__-ইহাঁও নহে। চগ্ডাল পর্য্যন্ত 
নরগণের পাঞ্চভৌতিক দেহের একরপত্ব-হেতু, জরা-মরণ, 
ধন্াধন্মের সমানতা-দর্শন-হেতু “ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, “ক্ষত্রিয় 
রক্তবর্ণ। “বৈশ্য'_গীতবর্ণ, শশুদ্রী_কৃষ্ণবর্ণ”এইরূপ নিয়ম 
না থাকায় “দেহ ক্রাঙ্গণ নহে । মৃহপিত্রাদির শরীর-দহনে 
পুজাদির ব্রন্মহত্যা-জনিত পাপাশ্রয় করে নাঁ। সেজন্য 'দেহ 
্রাঙ্গণ নহে। তাহা! হইলে কি 'জাতি'ই ব্রাহ্মণ ?__তাহাও 
নহে। অন্য জাতীয় প্রাণিমধ্যে অনেক জাত্যুদ্ভুত মহধিগণ উৎপন্ন 
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হইয়াছ্ছেন। মৃগী হইতে খত্যশুল্গ, কুশ হইতে কৌ শিক, জন্থুক 
হইতে জান্বুক ঝষি, বল্মীক্ হইতে বাল্মীকি, কৈবর্তকগ্যা হইতে 
ব্যাস, শশপুষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্বশী হইতে বশিষ্ঠ এবং কলস 
হইতে আগন্ত্য উৎপন্ন হইয়াছেন, শুনা যায়; এতদ্ব্যতীত লব্ধ- 
জ্ঞান ভিন্নজাত্যুত্পন্ন বহু খধষি আছেন; তজ্ভন্য 'জাতি'ই 
ব্রাঙ্গণ নহে। তাহা হইলে কি গ্ভ্তান' ত্রাঙ্গণ ?__তাহাও 
নহে। ক্ষত্রিয়াদিও অনেকেই অভিজ্ঞ পরমার্থদরশী | সে-জন্য 
জ্ঞান ও ব্রাঙ্ষণ নহে। তাহা হইলে কি কন্মাই ত্রাঙ্গণ ? 
তাহাও নহে। সকল প্রাণীর প্রারব্ধ-সঞ্চিত আগামী কর্- 
সাধন্ম্য আছে। কন্মীভিপ্রেরিত হইয়া মানবগণ কন্মসমূহ 
করিয়া থাকেন। তজ্জন্য “কর্্ন'ই ত্রাঙ্গণ নহে । তাহ! হইলে 
কি ধোন্মিক' ব্রাহ্মণ ?__তাহাও নহে। ক্ষজ্রিয়গণও অনেকে 
হিরণ্যদাতা, সেজন্য ধান্রিক” ত্রাঙ্গগ নহেন। তাহা হইলে 
ব্রাহ্মণ কে ?-_যে কেহ আত্মাকে অদ্বিতীয়, জাতিগুণ-ক্রিয়াহীন, 
ষড়ংশ্ম্ি ষড়ভাব ইত্যাদি সর্বব-দোষ-রহিত সত্যজ্ঞানানন্দানন্ত- 
স্বরূপ, স্বয়ং নিরবর্বকল্প, অশেষ কল্লাধার, অশেষ প্রাণীর অন্তর্যামী- 
. বূপে বরমান, আকাশের হ্যায় তন্তর্বাহা-অনুস্যুত, অখণ্ড আনন্দ- 
স্বভাবসম্পন্ন, অপ্রমেয়,। অনুভবৈক-বেদ্ধা এবং অপরোক্ষ- 
প্রক্কাশময় জানিয়! করতলস্থিত আমলকফলের ন্যায় সাক্ষাৎ 
অপরোগ্ীকরণ-পুর্র্বক কৃতার্থ হইয়া কাম-রাগাদি-দোষশুন্ঠ, 
শম-দমাদিবিশিষ্ট ভাব, মাতসর্ধ্য, তুঞ্চাশা, মোহাদিরহিত এবং 
দন্ত-অহঙ্কারাদি দ্বারা অসংস্পুষ্টচিত্ত হইয়া বাস করেন : এই 


প্রকৃতিজনকাণ্ড ৫ 
প্রকার কথিত লক্ষণবিশিষ্ট যিনি, তিনিই “ব্রাহ্মণ ইহাই 
শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদির অভিপ্রায়। অন্যথা ত্রাহ্মণত্ 
সিদ্ধ হয় না। আত্মাকে সচ্চিদানন্দ, অদ্বিতীয় ব্রহ্মা ভাবনা 
করিবে--সচ্চিদানন্দ ব্রগ্ধা ভাবনা করিবে” ইহাই উপন্ষৎ। 
সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিধৎ চতুর্থ প্রপাঠক চতুর্থথণ্ডে_ 

সত্যকামে| হ জাবাঁলো জবালাং মাতরমা মন্্্াঞ্চকে ব্রক্মচধ্যং ভবতি 
বিবতগ্তামি। কিং গোত্রোংহ্মন্নীতি ১॥ সা হৈনমুবাঁচ। নাহমেতদেদ । 
তাত যদেগাত্রস্বমসি। বহ্বহং চরস্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে। সা' 
অহ্‌ং এতন্ন বেদ। যদেগাত্রস্মসি। জবালা তু নামাহ্মন্মি। সত্যকামো 
নাম ত্বমসি। স সত্যকামো। এব জাবালো ক্রবীথা ইতি । ২ ॥ সহ হারি- 
দ্রমতং গৌতমং এত্য উবাচ। বরক্গচর্ধ্যং ভগবতি বতগ্তমাম্যুপেয়াং 
ভগবস্তমিতি । ৩ ॥ তং হোবাচ কিং গোত্রে! স্থু সৌম্যাসীতি । স 
হোঁবাচ। নাহমেতদ্বেন ভো বক্দোত্রোহহং অস্থি অপৃচ্ছং মাতরম্। সামা 
প্রত্যব্রবীদ্বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণীং যৌবনে ত্বামলভে | সাহুং এতৎ ন 
বেদ বদেগাত্রস্বমসি | জবাঁলা তু নাম! অহ্মন্ষি। সত্যকামে। নাম ত্বমসীতি। 
সোঁহহং সত্যকামঃ জাবালোহস্মি ভো ইতি ॥ ৪ ॥ তং হোঁবাঁচ ন এতদ্‌ 
অব্রান্মণো বিবক্ত,মর্তি। সমিধং সৌম্য আহর উপরিত্বা নেষ্যে। ন 
সত্যদগ! ইতি। 

জবালা-তনয় সত্যকাম মাতা জবালাকে জিজ্ঞাস। করিয়া- 
ছিল,_-“আমি ব্রহ্ষচারী হইয়। বাস করিব; আমি কোন্‌ 
গোত্রীয় ৮ -তদুন্তরে জবালা সত্যকামকে বলিলেন,_-“বাবা, 
আমি জানি না, তুমি কোন্‌ গোত্রীয়, যৌবন-কালে আমি 
পরিচারিণী হইয়া বিচরণ করিতে করিতে তোমাকে আত্মজরূপে 


৪৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি কোন্‌ গোত্রীয়, তাহা আমি জানি না। 
আমার নাম--জবালা, তোমার নাম-_সত্যকাম। সেই 
সত্যকাম জাবাল নাম বলিবে।” সেই জাবাল হারিদ্রমত 
গৌতমের নিকট গমন করিয়া! বলিয়াছিলেন,-_“আমি ব্রহ্মচারী 
হইয়া আপনার নিকট বাস করিব।” তখন গৌতম তাহাকে 
কহিলেন,_-“হে সৌম্য, তুমি কোন্‌ গোত্রীয় £” ততুত্তরে তিনি 
কহিলেন,-“আমি জানি না, আমি কোন্‌ গোত্রীর। মাতাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বলিয়াছেন,_আমি 
যৌবনে পরিচারিণী হইয়া বিচরণ করিতে করিতে তোমাকে 
পুত্ররূপে পাইয়াছি। তুমি যে কোন্‌ গোত্রীয়, তাহা আমি 
জানি না। আমার নাম জবাল।। তোমার নাম জত্যকাম। 
সেই আমিই সত্যকাম জাবাল।” গৌতম তাহাকে বলিলেন, 
“বৎস, তুমি যে সত্য বলিলে, ইহ। অক্রাহ্গণ বলিতে পারে না । 
অতএব তুমি '্রাঙ্মণ, তোমাকে গ্রহণ করিলাম। হে সৌম্য, 
সমিধ. আহরণ কর।” জাবাল ক'ঃলেন,_০সংগ্রহ করিয়া 
আনিতেছি।” গৌতম কহিলেন-_“সত্য হইতে চ্যুত হইও না।” 
মহাভারত শান্তিপর্বব মোক্ষধন্মে ১৮৮ অধ্যায় প্রথম প্রমাণ__ 
| ভরদ্বাজ উবাচ 
জঙ্গমানানসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাপাঞ্চ জাতয়ঃ। 
তেযাং বিবিধবর্ণানাং কুতো বর্ণ-বিনিশ্চয়ঃ॥ 
তৃগুরুবাচ 
ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ধব্রাঙ্গমিৰং জগৎ । 
বরহ্মণা পূর্বস্থষ্ং হি কর্্রতিবর্তাং গতম্‌ ॥ 


প্রকৃতিজনকাণ্ড ই ৪৭ 
_. হিংসাবৃতপ্রিরা! লুন্ধ!ঃ সর্ধকর্ম্মোপজীবিনঃ। 
কুষ্ণাঃ শৌচপরিজ্ান্তে দি শৃদ্রতাং গতাঃ ॥ 


ভরদ্বাজ বলিলেন,_স্থাবর ও জঙ্গমগণের অসংখ্যজাতি। 
সেই বিবিধ বর্ণের কি প্রকারে বর্ণ নির্ণয় হয় ? 

ভূণ্ড বপিলেন,_বর্ণ-সমূহের বিশেষ নাই। ব্রঙ্গা-কর্তৃক 
পুর্বে স্থষ্ট সমগ্র জগহই ব্রাহ্ষণময় ছিল, এই জগতের প্রাণিগণ 
পরে কণ্চ-দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বণসংজ্ঞ1! লাভ করিয়াছে। 

হিংসা, মিথ্]াভাষণ, কোভ, সব্বকম্ম-দ্বারা জীবিকাঁনির্ববাহ ও 
. অসৎ কার্ধ্যদ্বার! শুচিত্রষ্ট হইয়া দ্বিজগণ শৃত্রবর্ণত৷ প্রাপ্ত হয় । 
শান্তিপব্ব ১৮৯ অধ্যায় দিতীয় প্রমাণ 

ভরদ্বাজ উবাচ 


ব্রাঙ্গণঃ কেন ভবতি ক্ষত্রিরো বা দ্বিজোত্তম | 
বৈশ্য শূদ্রশ্চ বিপ্রর্ষে তদ ব্ূুহি বদতাংবর ॥ ১ ॥ 
_ ভৃগুরুবাচ 

জাঁতকর্্ান্তিরস্ত সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচি। 
বেদাধ্যরনসম্পন্নঃ যটুসু কর্ধন্থবস্থিতঃ ॥ ২ ॥ 
শৌচাচারস্থিতঃ সম্যগ. বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ | 
নিতাব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥ ৩ ॥ 
সত্যদানমথাদ্রোহ আনুশংস্তং ত্রপা ঘ্বণা। 

তপশ্চ দৃগ্ততে যত্র স ব্রহ্ষণ ইতি স্বৃতঃ ॥ ৪ ॥ . 
সর্বতক্ষরতিনিত্যং সর্ধবধন্দ্রকরোইশুচিঃ। 
ত্যক্তবেদস্ন'চারঃ স বৈ শূন্র ইতি স্মতঃ ॥ ৭ ॥ 


৪৮ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


শৃদ্রে চৈতভ্ভবেললক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে। 
ন বৈ শূত্রে! ভবেচ্ছ,দ্ডো! ব্রাহ্মণে! ব্রাক্মণো! নচ ॥ ৮ ॥ 
ভরদ্বাজ বলিলেন,_-হে দ্বিজোত্তম, বিপ্রর্ষে, বা্মীশ্রেষ্ঠ, 
ব্রাহ্মণ কি প্রকারে হয় ? ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব, শুদ্রই বা কি প্রকারে 
হয়, তাহা বলুন । 
স্বগু তহুন্তরে বলিলেন, যিনি জাতকন্মাদি সংস্কার-সমূহ- 
দ্বার সংস্কৃত এবং শৌচ-সম্পন্ন, বেদাধ্যয়ন-রত, যজন-বাজনাদি 
ষটকন্মপরায়ণ, শৌচাচারস্থিত, গুরুর সম্যগ. উচ্ছিষ্টভোজী, 
গুরুপ্রিয়। নিত্যব্রতপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, তাহাকেই '্রাঙ্গণ' বলা 
যায়। | 
সত্য, দীন, আদ্রোহ, অনিষ্ঠ,রতা, লজ্জা, ঘ্বণা এবং তপস্তা 
যে মানবে দৃষ্ট হয়, তিনিই 'ত্রাহ্মণ' | 
সকল দ্রব্য-ভোঞ্জনে রতিবিশিষ্ট, সকল কম্মকারী, অশুচি, 
ত্যক্তবেদধম্ম অনাচারী-_এরাপ ব্যক্তিই শিতদ্র' বশিয়া কাথত হয়। 
শৃত্রে দি বিপ্র-লক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে য'দ শৃদ্র-লক্ষণ 
উপলব্ধি হয়, তাহ হইলে শূদ্র শশুদ্র-বাচ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণ 
ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। 
বনপর্ধব ২১১ অধ্যায় তৃতীয় প্রমাণ-_ 
শৃদ্রবোনৌ হি জাতন্ত সদ্গুণানুপতিষ্ঠতঃ | 
বৈশ্যত্বং লততে ব্র্মন্‌ ্ষত্রিযত্বং ততৈৰ চ ॥ ১১॥ 
আর্জবে বর্তমানন্ত ব্রাহ্মণ্ামভিজারুতে । 


হে ব্রন্মন্‌, শুদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি সদ্গুণ-সমূহ 


প্রকৃতিজনকাণ্ড ৪৯ 
তাহাতে বিরাজমান থাকে, তাহ] হইলে বৈশ্যত্ব বা! ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ 
হয় এবং সরলতা-নামক গুণ থাকিলে ব্রাঙ্মগণতা হয়। 
বনপর্র্ব ২১৫ অধ্যায় চতুর্থ প্রমাণ __ 
আাঙ্গণে। ব্যাধায় 
সাম্প্রতঞ্চ মতে। মেহসি ব্রাঙ্গণে! নাত্র সংশয়ঃ। 
ব্রাহ্মণঃ পতনীয়েষু বর্তমীনো বিকর্্মসু ॥ 
দাস্তিকো ছুষ্কৃতঃ প্রাজ্ঞঃ শৃত্রেণ সদূশো তবেৎ। 
বস্ত শূদ্রে। দমে সত্যে ধর্মে চ সততোখিতঃ। 
তং ব্রাহ্গণমহং মন্তে বুত্বেন হি তবেদ্দিজঃ ॥ 
ব্রাহ্মণ ধন্মব্যাধকে কহিলেন,-আমার বিধেচনায় ভুমি 
 সম্প্রতিও ব্রাহ্মণ, ইহাতে সংশয় নাই । কারণ, যে ব্রাহ্মণ দাঁ্তিক 
ও বহুল দুক্ষার্য্যপরায়ণ হইয়া পতনীয় অসৎকন্মে লিপ্ত থাকে, সে 
শূত্রতুল্য ; আর যে শু্র ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সত্য ও ধর্মমবিষয়ে সতত 
উদ্ভমবিশিষ্ট, তাহাকেই আমি 'ত্রাহ্গণ' বলিয়া বিবেচনা করি ; 
কেননা, ত্রাঙ্ণ হইবার কারণ একমাত্র সচ্চরিত্রতা। 
শীন্তিপর্ব ৩১৮ অধ্যায় পঞ্চম প্রমাণ 
সর্ষে বর্ণ ব্রাহ্মণ! ব্রহ্মজাশ্চ । 
ত্রঙ্গান্ততো ব্রাহ্মণাঃ সম্প্রস্থতাঃ। 
বাহুভ্যাং বৈ ক্ষত্রিয়াঃ সম্প্রস্থতাঃ | 
নাভ্যাং বৈশ্াঃ. পাদতশ্চাপি শূদ্রাঃ। 
সর্ব বর্ণ নাগ্ঠথ! বেদিতব্যাঃ ॥ ৯০ ॥ 
তৎন্ছে] ব্রহ্মা তশ্থিবাঁংশ্চাপরো ঘ- 
স্তন্মৈ নিত্যং মোক্ষমাহ্ণরেন্্র॥ ৯২॥ 


৫ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ব 
সকল বর্ণ ই ত্রাঙ্গণ, যেহেতু ব্রহ্মা হইতে সকলেই উৎপন্ন 
হইয়াছেন । ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্ধয় হইতে ক্ষত্রিয়, 
নাভি হইতে বৈশ্ব, পাদ হইতে শুদ্র। সকল বর্ণকে অন্যথা 
জানিবে না। যিনি জ্ঞাননিষ্ঠ, তিনিই ব্রাহ্মণ ; অতএব হে নরেন্দ্র, 
বে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তীহারই নিমিত্ত 
এই মোক্ষশান্ত্র নিত্যসিদ্,_ইহাই প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন। 
টীক1-কাঁর নীলকণ্ বলেন,-_ 
“তৎস্থে। জ্ঞাননিষ্ঠো যঃ স এব ব্রন্গ! ব্রাহ্মণ: । অপরো ষত্রিরাদিরপি 
তস্থৌ তস্থিবান্‌।” 
বনপর্বব ১৮০ অধ্যায় ষষ্ঠ প্রমাণ 
সর্প উবাচ 
্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্রাজন্‌ বেগ্ং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির 
ব্রবীহাতিমতিং ত্বাং হি বাক্যৈরহ্মিমীমহে ॥ 
যুধিষ্ঠির উবাচ 
সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্তং তপো! ঘ্ৃণ। | 
দগ্যন্তে ত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্ৃতঃ ॥ ২১ ॥ 
সর্প উবাচ 
শৃদ্রেঘপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ। 
আনুশংশ্তমহিংস! চ ঘ্বণ! চৈব যুধিষ্ঠির ॥ ২৩ ॥ 
যুধিষ্ঠির উবাচ 
দ্রে তু যঞ্তবেল্লন্্ দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্াতে |. 
ন বে শুদ্রো ভবেচ্ছ,দ্রো ব্রাহ্মণে! ন চ ব্রাহ্গণঃ ॥ 
বত্রেতলক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণ: স্থৃতঃ | 
বত্রেতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ ॥ 


প্রকৃতিজনকাণ্ড রী 

সর্প কহিলেন,__হে যুধিষ্ঠির, কে ত্রাঙ্গণ এবং বেছ্ভই ব! 
কি? আপনি অতি বুদ্ধিমান, আপনার বাক্য-দ্বারা আমর! 

অনুমান করিব । 
.. যুধিষ্ির বলিলেন,যে মানবে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, 
অনিষ্ঠরতা, তপস্তা ও দ্বণা দেখিতে পাওয়া যায়, তিনিই 
“রাহ্মণ' বলিয়া কথিত হন । 
সর্প বলিলেন,_হে যুধিষ্ঠির, শুদ্রেও ত' সত্য, দান, 
অক্রোধ, আনৃশংস্য, অহিংস! ও দ্বণা থাকে । 

তদুত্বরে যুধিষ্ঠির কহিলেন, শুত্রে যদি তাদৃশ ভাব 
লক্ষিত হয়, তাহা! হইলে সেই শুদ্র কখনই 'শূদ্র' হয় না; 
ব্রাঙ্ষণে যদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ না থাকে, তাহা হইলে তিনিও 
ব্রাহ্গণ' হন না। 

হে সর্প, ₹ বীহার ব্রাঙ্গণ-স্বভাব দেখ! যাইবে, তিনিই ব্রাহ্মণ, 
বলিয়া কথিত । ত্রাঙ্গণ-স্বভাব না থাকিলে তিনি শূত্রে। 

মহাভারতের পৃথক্‌ পৃথক্‌ ছয়টা স্থান হইতে যে-সকল প্রমাণ 
উদ্ধৃত হইল, তাহাতে স্পষ্টই বল! যাইতে পাঁরে যে, শৌক্র- 
বিচার অপেক্ষা না৷ করিয়া সরলতা! ও ব্রহ্মস্বভাব হইতে সাবিত্র্য 
ব! দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণ-জন্ম অপ্রতিহতভাবে স্বীকার্ষ্য । শৌক্র-বিচারে 
সামাজিক যৌন ব্যাপার ও ভোজনাদি ব্যাপারের সমন্বয়। কিন্তু 
সাবিত্র্য-ত্রাঙ্গণ-জন্মে এগুলি শৌক্র-জন্মের বিরোধী নহে। 
ব্রাহ্মণোচিত যাবতীয় পারমার্থিক ক্রিয়া-সমূহ নিবির্ববাদে সমাধা 
হইবার কোন ব্যাঘাত দেখা যায় না। শৌক্রত্রাঙ্গণ-জন্মের 


৫২. ব্রাহ্মণ ও বৈষঙক 


প্রতিকূলে এই সকল প্রমাণ শাস্্রসিদ্ধ এবং অশ্যায় তর্ক-দবারা 
অখগ্ুনীয়। শ্রীব্যাসদেবকে অতিক্রম করিয়! শৌক্র-বিচারের 
পক্ষীয় ধর্ম্মশান্ত্রসকল ইহার বিরোধী নহে। ধর্শশান্ত্র অপেক্ষা! 
আমহাভারত-প্রমাণ অধিক প্রয়োজনীয় এবং মান্য । ধর্শ-শান্্- 
প্রমাণ কেবল আদেশ-মনত্র, কিন্তু কার্যে পরিণত-ব্যাপার 
শ্রীমহাভারতেই পাওয়া! যায়। যদি কেহ'ইহার বিরোধ করেন, 
তাহা হইলে তিনি জগতের অশুভকর্ত! বলিয়া নিজকে প্রতি- 
পাদন করিবেন মাত্র। 
বেদশাস্ত্র ও মহাভারত যেরূপ, ব্মভাব-বিশিষ্ অশৌক্ু 
্রাহ্ষণকে নিজ-যোগ্যতাক্রমে সাবিত্র্য ব্রাহ্মণতার অধিকারী 
জানাইয়াছেন, সর্ব্বশাস্ত্শিরোমণি, বেদের প্রপকফলস্বরূপ, 
পারমহংস্-সংহিতা শ্রীমন্তাগবতগ্রন্থও সেই মতের নিভীক ও 
নিরপেক্ষ পোষণকর্তা । 
প্রীমন্তাগবত ৭ম স্কন্ধ ১১শ অধ্যায়ের--৫, ২২-২৪ ও ৩২ 
শ্লোকে বর্ণিত আছে 
শমে। দমস্তপঃ শোৌচং সন্তোষঃ ০১০১৭ 
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্বত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্‌ ॥ 
শৌর্ধ্যং বীর্ধ্যং ধৃতিস্তেজক্যাগশ্চাত্মজরঃ ক্ষমা। 
বরহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্‌ ॥ 
দেবগুর্চ্যুতে ভক্তিক্তিবর্গপরিপোষণম্। 
আস্তিকামুগ্মো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্ঠলক্ষণম্‌ ॥ 
শৃদ্রন্ত সন্নতি: শৌচং সেবা! স্বামিন্তমায়য়া | 
_ অমন্ত্রযজ্ঞে! হান্তেয়ং সত্যং, গোবিপ্ররক্ষণম্‌ ॥ 


প্রক্তিজনকাণ্ড ৫৩ 
যন্ত যন্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসে! বর্ণাভিব্যগ্রকম্‌। 
 যদন্তত্রাপি দৃণ্েত তত্তে নৈব বিনির্দিশেৎ ॥ 
যিনি শান্ত, দান্ত, তপস্বী, শুদ্ধাচারী, জন্তুষটচিত্ব, ক্ষমা- 
বিশিষ্ট, সরলতাপুর্ণ, জ্্রানী, দয়ালু, অ্যুতাত্থা, সত্যরত, তিনি 
ব্রঙ্গলক্ষণ-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ | 
শৌর্ষ্য, বীর্ধ্য, ধুতি, তেজ, ত্যাগ, জিতেন্দিয়ত্ব, ক্ষমা, 
ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ এবং সত্য, _এই লক্ষণগুলি ক্ষত্র-লক্ষণ। 
বৈশ্যের লক্ষণ___দেব-গুরু-ভগবানে ভক্তি, ত্রিবর্গ-পরিপোষণ, 
আস্তিক্য, নিত্য উদ্ভম ও নৈপুণ্য । 
শৃদ্রের লক্ষণ__সাধুদিগের নতি, শৌচ, নিষ্ষপটে প্রতুর 
সবা, মন্ত্রহীনতা, যন্ঞহীনতা, অচৌধ্য, সত্য ও গো-বিপ্রের রক্ষা ॥ 
পুরুষের বর্ণপ্রকাশকারী যাহার যে লক্ষণ পূর্বে্ব উক্ত হইল, 
তাহা শৌক্রমা ্রবিচারপর ব্রাহ্মণাদি-চতুষ্টয়-জম্মলাভ-ব্যতিরেকেও 
অবংশ-ত্রা্গণাদি কোন ব্যক্তিতে লক্ষিত হইলে অগ্য জন্ম সত্বেও 
তাহাকে তত্তদ্বর্ণ বলিয়। নির্দেশ করিবে । 
যদিও আমরা মহাভারতের ছয়টা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে 
সর্ধববণ্ণে জাত ব্যক্তির সাবিত্র্য-ত্রাহ্মণতা-লাভের প্রমাণ উদ্ধার 
করিয়াছি এবং শ্রীদস্তাগবত-প্রমাঁণ-দ্বারা উহার পুষ্টি লক্ষ্য 
করিতেছি, তথাপি মহাভারত অন্ুশাঁসন-পর্ব্বের ১৬৩ অধ্যায়ে 
বর্ণিত উমা-মহেশ্বর-সংবাদে নিল্মস্থ উদ্ধৃত (৫, ৮, ২৬, ৪৬, 
৪৮-৫১, ৫৯) শ্লোকাবলী আমাদিগকে আরও প্রমাণ-বিষয়ে . 
ফুড করিতেছে__ ৬ 


৫8 


ব্রাক্মণ ও বৈষ্ণব 


বিশেষ প্রমাণ 
শ্ীউম1 উবাঁচ 
এতন্মে সংশয়ং দেব বদ ভূতপতেইনঘ | 
ত্রয়ে! বর্ণাঃ প্রক্কত্যেহ কথং রাহ্মণ্যমাপ্র মুই ॥ 
_ মহেশ্বর উবাচ 
স্থিত! ত্রাহ্মণধর্েণ ব্রাহ্মপ/মুপজীবতি 


 ক্ষত্রিয়ো বাইথ বেডে বা ব্রহ্মভূয়ঃ স গচ্ছতি ॥ 


এতিস্তকর্ম্মভির্দেবি শুতৈরাচরিতৈস্তথা ! 


শু ব্াহ্মণতাং যাতি বৈশ্ঠঃ কষত্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥ 


এতৈঃ কর্ধ্ফলৈর্দেবি ন্যুনজাতিকুলোডবঃ। 


 শুদ্রোইপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ ॥ 


কর্ম্মতিঃ শুচিভির্দেবি শদ্ধাত্মা বিজিতেন্দরিয়ঃ | 
শৃদ্রোহপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি রঙ্গাব্রবীৎ ম্বয়ম্‌ ॥ 
স্বভাবঃ কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেংপি তিষ্ঠতি। 


বিশিষ্ট: স দবিজাতেবৈর বিজ্ঞেয় ইতি মে মতি: ॥ 


ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সম্ততিঃ 
কারণানি দ্বিজত্বন্ত বৃত্তমে তু কারণম্‌ ॥ 
সর্ধোহ্য়ং ব্রাহ্মণ! লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে । 
বৃত্বে স্থিতস্্ শৃদ্রোহপি ব্রাহ্মণত্বং নিষচ্ছতি ॥ 
এতত্তে গুহামাখ্যাতং যথা শৃদ্রো ভবেদ্িজঃ। 


ত্াঙ্মণো বা চ্যুতো ধন্াদ্‌ যথা শৃদ্রতমাপ্র, রা ।॥ 
উমা বলিলেন_হে- দেব, ভূতপতে* অনঘ, তিনবর্ণ অর্থাৎ 


প্রকৃতিজনকাণ্ড ২ ৫৫ 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃত্র কি প্রকারে নিজ-স্বভাব-দ্বারা ব্রাহ্মণতা লাভ 
করিবেন, এই বিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। 

- মহেশ্বর তদৃত্তরে কহিলেন” ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য যগ্ভপি 
ব্রাহ্মণাচারে অবস্থিত হইয়। ব্রঙ্গবৃত্তিজীবিকীয় দ্রিনযাপন করেন, 
তাহা হইলে তাদৃশাচরণকারী ব্রাঙ্মণত। লাভ করিতে পারেন । 

হে দেবি, এই সকল আচরিত শুভ কর্মদ্বারা শৃত্র ত্রাক্মণত্ 
লাভ করেন এবং বৈশ্যও ক্ষত্রিয় হইয়া থাকেন। 
নিন্নকুলোন্ভব শুদ্রও এই সকল কন্মফলদ্বার ও আগমসম্পন্ন 
হইয়! অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা লাভ করিয়া দ্বিজত্ব লাভ করেন । 
হে দেবি, বিশুদ্ধ কর্মদ্বারা শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্জ্রিয় শুদ্রও 
দ্বিজের ন্যায় সেব্য,_-ইহ! স্বয়ং ব্রহ্ম! বলিয়াছেন। 
যে শুদ্রে শুভকনম্ম ও সৎস্বভাব দৃষ্ট হয়, তাহাকে দ্বিজ-জাতি 
অপেক্ষা বিশিষ্ট জানিতে হইবে,__ইহাই আমার বিচার। 
জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন ও সন্ততি_-দ্বিজত্বের কারণ নহে ; 
বৃত্তই একমাত্র কারণ । 
স্বভীবক্রমেই ” বীতে ব্রাহ্মণ-বিধান হইয়া থাকে। শুদ্রও 
্রাহ্মণ-বৃত্তিতে অবাস্থৃত হইলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। 
_... ে-প্রকারে শৌক্র-বিচারে সিদ্ধ শূদ্র ব্রাহ্মণ হন এবং শৌক্র- 
বিচাঁরে ব্রাহ্মণবংশে জাত ব্যক্তি যে-প্রকার ধর্ম হইতে চ্যুত হইয়া! 
শুদ্রতা লাভ করেন, সেই গোপনীয় কথা তোমার নিকট 
বলিলাম । 


৫৬ ব্রাঙ্মণ ও বৈষণৰ 


্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৩৭ সূত্রে” 
“তদভাবনিদ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ|% 

ূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্ঘ নিজ-ভাষ্যে জাবালের সম্বন্ধে ছান্দোগ্য- 
আখ্যায়িকাবলম্বনে এবপ লিখিয়াছেন-_ 

“নাহমেতদ্‌ বেদ তো বদেগাত্রোহমন্ীতি সত্যবচনেন সত্যকামস্ত 
ৃ্রতবা-ভাবনি্ধারণে হারিক্রমতন্ত ন এতদ্‌ অন্রাঙ্গণে! বিবক্তর্হতীতি 
তৎ-সংস্কারে প্রবুত্েশ্চ |” 

সত্যকাম জাবালার শৌক্র বিপ্রত্বের প্রমাণ না থাকিলেও 
সত্যবাক্য-দ্বারা গৌতম খষি তাহাকে ব্রাহ্গণ-সংস্কার-প্রদানে 
প্রবৃত্ত হইলেন । ৃ 

ছান্দোগ্য-মাধ্বভাস্তে 

আর্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শৃদ্রোহনার্জবলক্ষণঃ | 
গৌতমস্ত্িতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ ॥ 
(সামসংহিতা-বাকা ) 
সামসংহিতায় লিখিত আছে যে, ব্রাহ্ধণে সাক্ষাৎ সরলতা 
এবং শৃত্রে সাক্ষাৎ কুটিলতা। গৌতম ইহা! জানিয়াই সত্যকামকে 
উপনয়ন বা সাবিত্র্য-সংস্কার দিয়! দ্বিজোত্ম করিলেন। 

আবার ক্ষত্রিয় মান্ধাতার বংশে ত্রিবন্ধন জন্মগ্রহণ করেন। 

ভাহার পু ত্রিশঙ্কু। ত্রিশঙ্কু ক্ষত্রিয় হইতে চগ্ালহ্ব লাভ 
_ ককরেন। ভাগবত ৯ম স্বন্ধ ৭ম অধ্যায় ৫ম শ্রোক-_ 


তন্ত সত্যব্রতঃ পু্রস্্রিশঙ্কুরিতি বিক্রিত: 
প্রা্শ্চাণ্ডালতাং শাপাঁদগ,রোঃ কৌশিকতেজসা ॥ 


প্রকৃতিজনকাণ্ড চর 
ছান্দৌগ্যোপনিষদের চতুর্থ প্রপাঠকস্থ দ্বিতীয় খণ্ডে পৌত্রায়ণ- 
আখ্যায়িকায় লিখিত আছে, শূদ্রবংশে জাত না হইয়াও তাহার 
শূত্রত্ব প্রতিপন্ন হইল। রী 
ব্রহ্মাসূত্র প্রথম অধ্যায় তৃতীয় পাদ তু শত সূত্র. 
“শুগম্ত তদনাদরশ্রবণাঁৎ তদাদ্রবণাঁৎ স্চ্যতে হি 7 
পৃ্ণপ্রজ্ঞদর্শনে মাধ্বভাষ্যে-_ 

“নাসৌ পৌত্রায়ণঃ শৃদ্রঃ। শুচান্দ বণমেব হি শূদ্ত্বম্। কম্বরএণ- 
'মেতৎ সন্তমিত্যনাদরশ্রবণাৎ। সহসং জিহান এব ক্ষত্বারমুবাচেতি 
স্চ্যতে হি।” | বর 

আনন্দতীর্ঘথ মধবাচা্যকৃত ছান্দোগ্য-ভাষ্যে-_ 

“শুচাপ্রবণাচ্ছ,দ্রঃ।. রাজ! পৌন্রারণঃ শোকাচ্ছদ্রেতি মুনিনোদিতঃ | 
প্রাণবিষ্ভামবাপ্যান্মাৎ পরং ধর্শমবাপ্তবান্‌ ইতি পান্সে॥৮ 

শোক-দার! বিনি দ্রবীভূত, তিনিই শুদ্র। আ্রীপদ্মপুরাণে 
লিখিত হইয়াছে যে, রাজা পৌত্রারণ ক্ষত্রিয় হইলেও শোকের 
বশবত্তা হওয়ায় রৈকমুনি-কর্তৃক শূদ্র' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। 
এই বৈকমুনি হইতে প্রাণবিদ লাঁভ করিয়া তিনি পরম ধর্ম 
প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

বাবার &. ০ 
“ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গীৎ 

এই মাধ্বভাঙ্কে (৩৫ সুত্রে )- 

অযং অশ্বতরীরথ ইতি চিত্ররথ-সন্বন্ধিত্বেন লিঙগেন পৌত্রায়ণন্ত 
ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চ । রৎন্বশ্বতরীধুক্তশ্চিত্র ইত্যতিধীয়ত ইতি ত্রাঙ্গে।” 
্যত্র বেদো। রথন্তত্র ন বেদো বক্র নো রথ ইতি চ ব্রহ্মবৈবর্তে ॥» 


৫৮. ব্রাজ্মণ ও বৈষ্ব 


“এই ষে অশ্থতরীযুক্ত' নি চিত্ররথ-সন্বন্ধী চিহ্ৃ-দবারাই 
পৌত্রায়ণের ক্ষত্রিয়ন্বোপলব্ি ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে । রথে 
অশ্বতরী-সংযোগে “চিত্র' আখ্যা হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ-মতে 
যেখানে বেদ, তথায় রথ, যেখানে বেদ নাই, রথও সেখানে 
নাই। চেত্ররথ-চিহ্নদর্শনে উত্তরত্র ক্ষত্রিয়ত্বের উপলব্ধি। এই 
সকল বৈদিক আখ্যায়িকা হইতে জান! যায় যে, লক্ষণ-দর্শনে 
বর্ণজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে । 

কেবল মন্থুতনয় পৃ ক্ষত্রিয় হইলেও অজ্ঞাত গোবধ-অন্য 
শৃত্রত্ব লাভ করিলেন । 
'ভাগবত ৯ম স্ন্ধ ২য় অধ্যায় ৯ম শ্লোক-- 
ন কষত্রবন্ধঃ শৃদ্রস্্ং কর্ম্মণা ভবিতাহমুনা | 
এবং শপ্তস্ত গুরুণ। প্রত্যগৃহ্াৎ কৃতাঁঞ্জলিঃ ॥ 

এই কর্ম-দ্থারা তুমি ক্ষত্রবন্ধুও হইতে পারিবে না, শুত্র 
হইবে” গুরুকর্তৃক এবন্বিব অভিশপ্ত হইলে তাহাই কৃতাগ্রলি 
হইয়া পৃষধ স্বীকার করিলেন। 

ননূর তনয় দিষ্ট। ক্ষত্রিয় দিষ্টের স্ৃত নাভাগ বৈশ্মতা লাভ 
করেন। ভাগবত ৯ম স্বন্ধ ২য় অধ্যায় ২৩ শ্লোক-__ 

নাভাগোরিষ্টপুত্রোইন্য কর্ণ বৈশ্ঠতাং গত 

আবার তাহার অধস্তনগণ ক্রমশঃ ক্ষত্রিয় এ হি 
হরিবংশ ১০ম অধ্যায় ৩ শ্রোক-_ 

নাভাগোরিষ্পুত্রশ্চ ক্ষত্রি্বা বৈশ্ঠতাং গতাঃ-॥ 
নাভাগ এবং অরিষ্টাত্বজ প্রভৃতি রাজস্যগণ বৈশ্য হইলেন ॥ 


প্রকৃতিজনকা্ড ৫৯ 


কেবল শৌক্রবর্ণ সংস্কার-দ্বারা প্রকৃত-প্রস্তাবে যথার্থতা লাভ 
করিয়াছে । লক্ষণ-দ্বার বর্ণ-নির্দেশই গ্রাচীন ও বিচারযুক্ত 
শান্্রমত। স্বার্পরের নৃতন কল্পনা নহে । 


টাকা-কার নীলক মহাভারত বনপর্বৰ ১৮০ অধায় ২৫২৬ 
শোকের টাকায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন”_ 

“শূদ্রলগ্ম কামাদিকং ন ত্রাঙ্মণেহস্তি। নাপি ত্রাঙ্মণলগ্ষ শমাদিকং 
শুদ্রেহস্তি। শৃর্রোহপি শমাছ্যপেতে। ব্রাহ্মণ এব। ব্রাঙ্গণোইপি 
কামাছ্যাপেতঃ শৃদ্র এব 1" 

শর্রের চিহ কামাদি ব্রাহ্মণের নাই, থাকিতে পারে না। 
ব্রাঞ্মণ-চিহ্ন শমাদি শুদ্রে নাই, থাঁকিবার সম্ভাবনা নাই। 
শমাদি-গুণ-বিশিষ্ শুন্রবাচ্য মানব নিশ্চয়ই ত্রাক্গণ । কামাদি- 
যুক্ত বিপ্র-পদবাচ্য মানব নিশ্চয়ই শুত্র। 


টাকা-কার শ্রীধরস্বামিপাঁদও ভাগবত ৭ম ক্বন্ধ ১১শ অঃ ৩৫শ 
শ্লোকের টীকায় উপরি-উত্ত মত স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, 
“শমাদিভিরেব ব্রাঙ্গণাদিব্যবহারো মুখ্যো ন জাতি মাত্রাদিত্যাহ 
যন্তেতি-_-যদ্‌ যদি অন্াত্র বর্ণান্তরেহপি দৃশ্তেত তদর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষপ- 
নিমিভেনৈব বর্ণেন বিনির্দেশেৎ নতু জাঁতিনিমিত্তেনেত্যর্থঃ ॥% 
 শমাদি-গুণ-দর্শন-দার। ত্রাক্মণাদি বর্ণ স্থির করাই প্রধান 
ব্যবহার। সাধারণতঃ জাতি-দ্বার। যে ব্রাঙ্গণত্ব নিরূপিত হয়, 
কেবল তাহাই নহে । যদি শৌক্রবিচার-নি্দিষ্ট ব্রাঙ্গণ ব্যতীত 
শৌক্রবিচারে অত্রাঙ্গনে অর্থাৎ ব্রাহ্গণ-সংজ্ঞ। ধাহার নাই, এরূপ 


৬০ ত্রাঙ্মণ ও বৈষঞ্ব 


ব্যক্তিতে শমাদি গুণ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে জাতি- 
নিমিত্তে বাধ্য না করিয়া লক্ষণ-দান্লা বর্ণ-নিরূপণ করিবে । 

শৌক্র-বিচারে ত্রাঙ্মণ-জন্ম না পাইয়া! অনেকেই সাবিভ্রাভম্ম- 
বারা বিপ্রতা লাভ করিয়াছেন। তাহার অসংখ্য আখ্যাযিকা 
ভারতের ইতিবৃত্ব-পাঠকগণের জানা আছে। ত্রাঙ্মণত্ব লাভ 
হইবার পরে তাহাদের অধস্তনগণ পুনরায় শৌক্রপারম্পর্য্ে 
ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এতাদৃশ ব্রাঙ্মণ-সন্তানগণের 
দ্বারা আজ ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ। লক্ষণবিশিষ্ট সাবিত্র্-সংস্কার- 
প্রভাবে ত্রাহ্মণত্ব হইবার পর শৌক্র-বিচারে ত্রাঙ্গণত্ব-নির্দেশ 
যেরূপ হয়, তাহার৷ সেই শ্রেণীতে স্থান-লাঁভ করিয়াছেন । তবে 
সম্প্রতি সমাজ-বন্ধন বিকৃত হওয়ায় শৌক্রেতর সাবিত্র্য-ত্রাঙ্গণ- 
বংশের বুল প্রচার নাই । | 

আমর! জানিতাম, বারাণসীর কোন অদ্বিতীয় বিদ্বদবরেণা 
চতুর্থাশ্রমী যতিরাজ, বাহার নাম ভারতবর্ষের সকল বিবতসমাজে 
সবিশেষ সন্মান লাভ করিয়াছে, তাহার জনৈক শিষ্যের 
ব্রাঙ্গণ-গুণ-দর্শনে ত্রাহ্মণ-সংস্কার দিয়াছিলেন। সাবিত্র্য-সংস্কার-. 
প্রভাবে তিনি গুরুদেবের নামের সহিত তীহার ব্রাঙ্গণসংস্কার- 
প্রাপ্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন । 
শাস্ত্রের মধ্যে যেসকল ব্রাঙ্গণেতর বংশজাত মনীষিবুন্দ 
নিজ-নিজ ব্রন্মপ্রভাব-বলে স্বীয় সংস্কার-গ্রহণ এবং অধস্তন 
সন্ভতিবর্গে বিপ্রতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার একটী অসম্পূর্ণ 
তালিকা এখানে প্রদর্শন করিতেছি-__ 


প্রক্কতিজনকাণ্ড হি ক 
চন্দ্রবংশীয় কুশিকস্থৃত--গাধি। কাগ্যকুজাধিপতি. গাধির 
তনয় বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়! তপস্তাবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন |. 


মহাভারত আদিপর্বব ১৭৫ অধ্যায়-_ 
বিশ্বামিত্র উবাচ 
ক্ষত্রিয়োহহং ভবান্‌ বিপ্রস্তপঃ স্বাধ্া সাধন 
স্বধম্মং ন প্রহান্তামি নেষ্ামি চ বলেন গাম্‌। 
ধিগ.বলং ক্ষত্রিক্ববলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্‌। 
বলাবলং বিনিশ্চিতা তপ এব পরং বলগ্‌ ॥ 
ততাপ সর্ধান্‌ দীপ্তোজাঃ ত্রাঙ্গণত্বমবাপ্তবান্‌। 


বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে কহিলেন,_“আপনি ত্রাঙ্গণ_-তপস্তা» 
বেদপাঠ প্রভৃতি সাধন-বিশিষ্ট । আমি ক্ষত্রিয়, সুতরাং 
স্বধন্মীচরণবলে নন্দিনী-গাভীকে ছাড়িয়া যাইব না, বলপুর্ববক 
লইয়া যাইব।” পরে তিনি পরাজিত হইয়। “ক্ষত্রিয়-বল ধিক্‌ 
ব্রঙ্ধতৈজোবলই বল,”--এরূপ বলাবল নির্ণয় করিয়া তপকস্তাই 
পরম বল স্থির করিলেন। দীপ্তিবিশিষ্ট বিশ্বামিত্র মহাশয় 
সকল তপস্তা সাধন করিয়া! ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন । 


ক্ষত্রিয়-কুলোন্তব মহারাজ বাঁতহব্য কি প্রকারে ব্রাহ্মণ 
হইয়াছিলেন, তাহার উপাখ্যান মহাভারত অন্থুশাসন-পর্বব 
৩*শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে) 
এবং বিপ্রত্বমগমদ্বীতহব্যো। নরাধিপঃ । 
ভূগোঃ প্রসাদাদ্‌ রাজেন্ু ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিযর্ষভ। 


৬২ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 
তন্ গৃৎস্মদঃ পুত্রো! রূপেণেন্ত্র ইবাপরঃ | - 
স ব্রহ্মচারী বিপ্রিঃ শ্রামান্‌ গৃৎসমদোইতবৎ ॥ 
পুত্রো গৃত্সমদস্তাপি স্ুচৈতাঅতবদ্থ্বিজ । 
বচ্চাঃ (স্থতেজস: ) সুচেতসঃ পুত্রে! বিহ্ব্যন্তশ্ত চাত্মজঃ | 
বিহ্ব্যস্ত তু পুত্রস্ত বিতত্যন্তস্ত চাত্মজঃ | 
বিতত্যন্ত সুতঃ সত্যঃ সম্তঃ সত্যন্ত চাত্মজঃ ॥ 
অবাস্তন্ত সুতশ্চধিঃ শ্রবদশ্ঠাীভবত্তমঃ | 
তমসশ্চ প্রকাশোইভূত্তনরো দ্বিজসত্তমঃ | 
প্রকাশশ্ত চ বাগিন্দ্রো বভূব জরতাং বরঃ | 
তন্তাত্বজশ্চ প্রমিতিবেদ-বেদাঙ্গপারগ:ঃ ॥ 
স্বৃতাচ্যাং তন্ত পুত্রস্ত রুরুণামোদপদ্ত। 
প্রমদ্বরায়ান্ত ক্ষরোঃ পুত্রঃ সমুদ পগ্ভত | 
শুনকো নাম বিপ্রধর্ষস্ত পুত্রোহথ শৌনকঃ॥ 
রাজ বীতহব্য এই প্রকারে ত্রাহ্গণত্ব লাভ করিলেন। হে 
_. ক্ষত্রিয়র্ষভ রাজেন্দ্র, বীতহব্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ভূগুর প্রসাদে বিপ্র 
 হুইলেন। তাহার আত্মজ গৃতসমদ, রূপে. অপর ইন্দ্রের তুল্য । 
তিনি ব্রঙ্গচারী ও বিপ্রধি হইয়াছিলেন। গৃত্সমদের তনয় স্চেতা! 
বিপ্র হইয়াছিলেন। স্ুচেতার তয়ন বঙ্চাঃ তাহার আত্মজ 
বিহুব্য, ততুসুত বিতত্য, তত্স্ৃত সত্য, তৎস্তৃুত সন্ত, তওস্ৃত 
খষিশ্রবা, তৎস্থত তম, তৎস্থত দ্বিজসত্তম প্রকাশ, তৎসুনু 
বাগিন্দ্র, তৎসুন্গু বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ প্রমিতি। দ্বৃতাচীর গর্ভে 
প্রমিতির তনয় রুরু জন্মগ্রহণ করেন। প্রমদ্বরার গর্ভে রুরুর 
শুনক নামক বিপ্রত্ধি তনয় হয় এবং তাহার স্ৃতই শৌনক। 


প্রকৃতিজনকাণ্ড ৬৩ 
ইহাই গৃ্সমদবংশ | ভাগবতে বীতহব্যের এরূপ বংশ-প্রণালী 
দ্ৃষ্ট হয়। মনুর তনয় ইক্ষণকু। ইক্ষণাকুর সত নিমি। 
ভাগবত ৯ম ক্কন্ধ ১৩শ অধ্যায় ১ ১২-২৭ শ্লোক 

নিমিরিক্গীকৃতনয়ে! বশিষ্ঠমবৃতত্তিজম্‌ । 

৯ নি 
দেহং মমস্থ,ঃ স্ম নিমেঃ কুমারঃ সমজায়ত ॥ 
জন্মনা জনকঃ সোহভূদৈদেহস্ত বিদেহজঃ। 

$ সং 
তম্মাদুদীবস্থস্তহ্ত পুত্রোইতুন্নন্দিবর্ধনঃ | 
ততঃ সুকেতুস্তন্তাপি দেবরাতে! মহীপতে ॥ 
তক্মাৎ বুহাদ্রথন্তশ্ত মহাবীর্য্যঃ সুধূৎপিত! । 
সুধৃতেধৃষ্টকেতুর্বৈ হ্য্যশ্বোইথ মরুতস্ততঃ ॥ 
মরোঃ প্রতীপকন্তম্মাজাতঃ কৃতরথো যতঃ। 
দেবমীঢস্তন্ত পুজে। বিশ্রাতোহথ মহাঁধৃতিঃ ॥ 
রুৃতিরাতস্ততস্তম্মান্মহারোম1 চ তৎস্থৃতঃ | 
স্বর্ণরোম। সুতস্তশ্ত হ্স্বরোম! ব্যজার়ত ॥ 
ততঃ শিরধ্বজো! জজ্ঞে বজ্ঞার্থং কর্ষতে মহীম্‌। 
কুশধ্বজন্তস্ত ভাতা ততো! ধর্ম ধবজে! নৃপ ॥ 
ধর্দর্ধবজন্ত দৌ পুজৌ কুতধবজমিতধবজৌ। 
কৃতধ্বজাৎ কেশিধ্বজঃ খাপ্ডিক্যন্ত মিতধ্বজাৎ ॥ 
কুতধ্বজনুতে| রাজন্াত্মবিদ্ভাবিশীরদঃ। 

সং ৯ 
ভান্ুমাংস্তম্ত পুজোহভুচ্ছতদ্থায়স্ত তৎস্থৃতঃ ॥ 
শুচিস্ত্ব তনযস্তস্মাৎ সনদ্বাজঃ সুতো ইভবৎ। 


৬৪  ত্রাক্মণ ও বৈষ্ণব 


উর্জকেতুঃ সনদ্বাজাদজোহথ পুরুজিতস্ৃতঃ ॥ 
অরিষ্টনেমিস্তশ্তাপি শ্রতাবুস্তৎ্সুপার্খবকঃ | 
ততশ্চিত্ররথে! যন্ত ক্ষেমাধিমিথিলাধিপঃ ॥ 
তম্মাৎ সমরথন্তত্ত হ্থতঃ সত্যরথস্ততঃ। 
আসীহপগুরুস্তন্াহুপগুপ্তোহগ্রিসস্তবঃ ॥ 
বন্ধনস্তেহথ তংপুজো! যযুধো বতস্ুভাষণঃ | 
শ্রুতস্ততো জয়ন্তস্মাৎ বিজয়োইস্মাদ্ূত: স্থৃতঃ ॥ 
শুনকস্তংস্থতো জক্ঞে বীতহব্যো ধৃতিস্ততঃ | 
বহুলাশ্ে। ধৃতেন্তশ্ত কৃতিরশ্ত মহাবশী ॥ 
এতে বৈ যিথিল। রাজন্নাত্বিষ্ভাবিশারদী2 । 
বোগেখরপ্রদাদেন দ্বন্দৈযুক্তা গৃহেঘপি ॥ 
বীতহব্যের বংশপরম্পর। 
১। ব্রহ্মা, ২। মনু ৩। ইন্ষাকু, ৪1 নিমি, ৫। জনক, 
৬। উদাবন্ু, ৭। নন্দিবর্ধন, ৮। স্ুকেতু, ৯। দেবরাতি, 
১০। বৃহদ্রথ, ১১। মহাবীধ্য, ১২। সুধৃতি, ১৩। ধৃষ্টকেতু, 
১৪। হ্র্য্যস্ব, ১৫। মরু, ১৬। প্রতীপ, ১৭৭ কৃতরথ, 
১৮। দেবমীট, ১৯। বিশ্রুত, ২০। মহাধৃতি, ২১। কৃতরাত, 
২২। মহারোমা, ২৩। স্বর্নরোমা, ২৪ । হুস্বরোমা, ২৫। শিরধ্বজ, 
২৬। কুশধ্বজ, ২৭। ধন্মধবজ, ২৮। কৃতধ্বজ, ২৯। কেশিধ্বজ, 
৩০। ভানুমান্‌, ৩১। শতদ্যন্ ৩২। শুচি, ৩৩। সনদ্বাজ, 
৩৪। উর্ভকেতু, ৩৫ | পুরুজিত, ৩৬। অরিষ্টনেমি, ৩৭। অতায়ু। 
৩৮। সুপার ৩৯। চিত্ররত্র, ৪*। ক্ষেমাধি, ৪১। সমরথ 
৪২। সত্যরথ, ৪৩। উপগুরু, ৪৪1 উপগুপ্ত, ৪৫। বস্বনন্ত,, 


প্রকৃতিজনকাগু ৬৫ 
৪৬। যধুর্্বান্‌, ৪৭। সভাষণ, ৪৮। শ্রুত, ৪৯। জয়, ৫০। বিজয়, 
৫১ । খত, ৫২। শুনক, ৫৩। বীতহব্য, ৫৪ | ধৃতি, ৫৫। বুলাশ্ব, 
৫৬। কৃতি । এই মৈথিল রাজগণ সকলেই আত্মবিগ্ভাবিশারদ, 
যোগেশ্বরের অন্তুগ্রহে সকলেই গৃহাবস্থিত হইয়াও দ্ন্বমুক্ত। মহা- 
ভারত-কথিত বীতহব্যের গৃৎসমদ-্রাঙ্গণ-শাখার কথা এখানে 
উল্লেখ নাই।  বীতহব্যকে শৌনক বলিয়া কথিত হইয়াছে। 
মনুতনয় করুষ হইতে কারুষ ক্ষত্রিয়জাতি এবং তাহার ভ্রাতা 
ধু হইতে ধা ক্ষত্রিয়গণ উৎপন্ন হইয়া ব্রাঙ্মণতা। লাভ করেন। 
যথা ভাগবত ৯ম ক্বন্ধ ২য় অধ্যায় ১৬, ১৭ শ্লোক 
করুষান্‌ যানবাদানন্‌ কারুষাঃ ক্ষভ্রজাতর়ঃ | 
* * * 
ৃষ্টাদ্াষ্ট মভূৎ ক্ষত্রং ত্রহ্মতূয়ং গতং ক্ষিতৌ। 
শ্রীধরস্বামী টাকায় 'তরহ্মভূয়ং অর্থে ব্রাঙ্মণত্ব' লিখিয়াছেন। 
 মন্থুতনয় নরিধ্যন্ত হইতে দশম অধস্তন দেবদত্ত। ক্ষত্রিয় 
দেবদত্তের পুত্র অগ্নি-বেশ্যায়ন মহষি ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাঙ্মণবংশ 
উৎপন্ন করেন। 
ভাগবত ৯ম স্বন্ধ ২য় অধ্যায় ১৯-২২ শ্লোক_- 
চিত্রসেনে নরিষ্য্তীদৃক্ষস্তম্ত স্ুতোইভবৎ | 
তশ্য মীঢ্যাংস্ততঃ পুর্ণ ইন্দ্রসেনস্ত ততস্থতঃ ॥ 
বীতিহোত্রত্বিন্্রসেনাৎ তন্ত সত্যরবা অভূ্থ। 
উরুশ্রবাঃ স্থৃতস্তশ্ত দেবপত্ৃস্ততো ইভবত ॥ 
ততোহগ্রিবেন্টো ভগবান্‌ অগ্রিঃ স্বরমভূৎ ততঃ. 


৬৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


কানীন ইতি বিখ্যাতো জাতুকর্ণো মহানুষিঃ ॥ 
ততো! ব্রহ্মকুলং জাতমাগ্রিবেশ্তায়নং নুপ | 

১। নরিত্তন্ত, ২। চিত্রসেন, ৩। ঝক্ষ, ৪। মীঢ্যান্‌, ৫। পূর্ণ, 
৬। ইন্দ্রসেন, ৭। বীতিহোত্র, ৮। সত্যশ্রবা, ৯। উরুশ্রবা) 
১০। দেবদত্ত, ১১। অগ্রিবেশ্য। স্বরং অগ্নি দেবদতত-পুভ্ত 
অগ্নিবেশ্যরূপে উৎপন্ন হইয়া মহধি কানীন ও জাত্ুকর্ণ-নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হে নৃপ, সেই অগ্নিবেশ্য হইতে সম্ভুত: 
ব্রাঙ্গণকুল “অগ্নিবেশ্যায়ন' নামে কীরত্তিত হন। 

চন্দ্রবংশের হোত্রক হইতে জঙহু,মুনি জন্মগ্রহণ করেন । 
ভাগবত ৯ম ক্ষন্ধ ১৫শ অধ্যায় ১-৪ শ্রোক-_ 

এঁলস্ত চোর্বশীগর্ভাৎ ষড়াসন্নত্বজ| নৃপ.। 
আরুঃ শ্রতারুঃ সত্যায়ুরয়োইথ বিজঘে! জয়ঃ ॥ 
এুতাযোরস্থমান্‌ পুক্রঃ সত্যারোশ্চ শ্রতঞ্জরঃ | 
_রয়ন্ত স্থৃত একশ্চ জরস্ত তনয়োইমিতঃ ॥ 
জীমস্ক বিজগ্নন্তাথ কাঞ্চনো হোত্রকস্ততঃ | 
তস্য জহু,৫স্তো গঙ্গাং গও্,বীক্ৃত্য যোহপিবৎ ॥ 
জঙ্কোস্ত পুরুস্তন্তাথ বলাকশ্চাত্মজোইজকঃ | 
ততঃ কুশঃ কুশন্তাপি কুশান্ুস্তনঘো বস্তুঃ | 
কুশনাতশ্চ চত্বারো। গাধিরাসীৎ কুশান্থজঃ ॥ 

১। চন্দ্র, ২। বুধ, ৩। পুরুরবা, ৪। আয়ু, শ্রুতায়ু, 
সত্যারুঃ রয়, বিজয় ও জয়। €। বিজয়ের পুত্র ভীম, 
৬। কাঞ্চন, ৭। হোত্রক, ৮ জহৃ, ৯। পুরু, ১০। বলাঁক, 
১১। অজক, ১২। কুশ, ১৩। কুশান্বু বা কৌশিক, ১৪। গাধি। 


প্রকৃতিজনকাণ্ড ৬৭ 
চন্দ্রবংশীয় আয়ুরাজের পুত্র ক্ষত্রবৃদ্ধ। তাহার পুক্র স্ৃহোত্র, 
াহার পুক্র গৃ্সমদ। গৃত্সমদ হইতে শুনক জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পুজ শৌনক বহব্চপ্রবর মুনি হন। যথা ভাগবত ৯ম 
স্কন্ধ ১৭শ অধ্যায় ৩ শ্লোক 
কাশ্তঠঃ কুশো গুৎসমদ ইতি গৃৎসমদাদভূৎ। 
_.. শুনকঃ শৌনকে| বন্ত বহবচগ্রবরে। মুনিঃ | 
 চন্দ্রবংশীয় যাঁতিরাজের কনিষ্ঠ পুক্র পুরুর বংশে কণ্থাষি 
উৎপন্ন হন। তাহার পুক্র মেধাতিথি হইতে প্রস্বন্ন ব্রাহ্মণবংশের 
উদয় হয় ।.যথা ভাগবত ৯ম ক্বন্ধ ২০শ অধ্যায় ১-৭ শ্লোক 
পুরোর্কংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র যাতোহসি ভারত । 
যত্র রাজর্ধরো বংশ্ঠা ব্রহ্মবংশ্ঠাশ্চ জক্ভিরে ॥ 
জনমেজয়ে হাভূৎ পুরো2 প্রচিন্বাংস্তৎস্থতস্ততঃ | 
প্রবীরোইথ মনুস্থার্বে তক্মাচ্চারুপদোইভবং ॥ 
তশ্ত সুছ্যুর্ভূৎ পু্রস্তশ্নাদ্বহুগবস্ততঃ | 
ঘাঁতিস্তশ্তাহংযাতী রৌদ্রাশ্বস্তৎস্থৃতঃ স্মৃতঃ ॥ 
ধাতেযুস্তস্ত কক্ষেবুঃ স্থপডিলেঘুঃ কৃতেয়ুকঃ ৷ 
জলেধুঃ সন্নতেয়ুশ্চ ধর্ম্মসত্যব্রতেয়বঃ ॥ 
দশৈতেইগ্রসঃ পুত্রা বনেয়ুশ্চাবমঃ স্বৃতঃ। 
দ্বতাচ্যামিক্িয়াণীব মুখ্যম্ত জগদাত্মনঃ ॥ 
থতেয়োরস্তিনাবোইভূত ত্রয়স্তহ্যাআজা নৃপ | 
সুমৃতিঞ্বোহ্প্রতিরথঃ কথ্োইপ্রতিরথা ত্বজঃ ॥ 
তশ্ত মেধাতিথিস্তন্মৎ প্রস্থর্নাদ্যা৷ দরিজাতিয়ঃ | 
পুজোইতৃৎ স্থমতেরেভিঃ ছুমবস্তস্তৎস্থৃতো, মতঃ ॥ 


৬৮ ূ ব্রাহ্গণ ও বৈষক : 


হে ভারত, পুরুবংশ কীর্তন করিতেছি । এই বংশে তুমি 
জন্মিয়াছ। এই বংশে অনেক রাজি ও ব্রহ্মধি জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন” ১। পুরু, ২। জনমেজয়, ৩। প্রচিন্বান ৪। 
প্রবীর, ৫। মনস্য,ং ৬। চারুপদ; ৭। সুছ্য, ৮। বহুগব। 
৯। সংযাতি, ১০1 অহংযাতি, ১১। রৌদ্রাশ্ব, ১২। খতেরু, 
১৩। অন্তিনাব, ১৪। অপ্রতিরথ, ১৫। কণু, ১৬। মেধা তিথি, 
১৭। প্রস্কন্নাদিদ্বিজ। সুমতি হইতে তাহার পুত্র ছুত্মন্ত রাজা 
হইয়াছিলেন। 
ছম্মন্ত-পুজ রাজ। ভরতের অধস্তনের অভাব হইলে মরুদগণ 

ভরদ্বাজকে দত্তপুত্র দিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ বৃহস্পতির ওরসে 
উতথ্য বির পত্রী মমতার গর্ভ হইতে পতিত হইয়া জন্মগ্রহণ 
করেন। এক্ষণে ভরতের দত্তপুক্র হইয়। বিতন্ব-নাম প্রাপ্ত হন। 
তাহার পুত্র মন্যু, তৎপুত্র বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য্, নর এবং 
গর্গ। নরের পুত্র সংকৃতি, তৎপুক্র গুরু এবং রন্তিদেব। গর্গ 
হইতে শিনি,.তৎপুক্র গার্গ্য । ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন | 
ভাগবত ৯ম কন্ধ ২১শ অধ্যায় ১৯-২১১ ৩০১ ৩১, ৩৩ শ্লোক- 

গর্াচ্ছিনিস্ততো গার্গযঃ ক্ষত্রান্ব-্ হ্যবর্তৃত | 

ছুরিতক্ষয়ে! মহাঁবীধ্ধ্য তৃপ্ত ব্রব্যারুণিঃ কবি ॥ 

পুষকরারুণিরিত্যত্র বে ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ | 

বৃহৎক্ষত্স্ত পুত্রোইভূদ্ব্তী যদ্ধস্তিনাপুরম্‌। 

অজমীটো দ্বিমীঢ়শ্ঠ পুরুমীঢশ্চ হস্তিনঃ ॥ 

অজমীযন্ত বংশ্তাঃ সঃ প্রিযমেধাদয়ো! দ্বিজাঃ ॥ 


প্রকৃতিজনকাণ্ড ৬৯ 


্ ্ % 
নলিন্তামজমীটস্ত নীলঃ শাস্তিস্ত তৎসৃতঃ ॥ 
শরন্তে; সুশান্তি স্তৎপুজ্রঃ পুরুজোইকম্ততোইভবৎ | 
তর্দযাশ্বস্তনয়স্তস্ত পঞ্চাসন্‌ মুদগলাদয়ঃ ॥ 


মুদগলাদদ্ষনিবৃর্তং গোত্রং মৌদগল্যসংভ্িম্‌॥ 

মহাবীধ্য হইতে ছুরিতক্ষয় জন্ম লাভ করেন। তীহার তিন 
পুজ্র যথা ত্রয্যারুণি, কবি ও পুঞ্করারুণি। ইহারা ক্ষত্রিয় 
হইয়াও ব্রাহ্গণত্ব লাভ করেন । বৃহতক্ষত্রের পুক্র হস্তী, ধাহা! 
হইতে হস্তিনাপুর। হস্তীর পুক্র-ত্রয--অজমীটু, দ্বিমীঢ ও. 
পুরুমীঢ । তন্মধ্যে অজমীটের বংশে প্রিয়মেধা প্রভৃতি ব্রাঙ্গণ- 
গণ উৎপন্ন হন। অজমীঢের ওরসে নলিনীর গর্ভে নীল। 
তৎপুজ্র শান্তি, তৎপুত্র স্ত্রশাস্তি, তৎপুজ পুরুজ, তৎপুজ অর্ক । 
অর্কের পু ভন্ম্যাশ্ব। তাহার মুদগলাদি পাঁচটি পুল্র। মুদগল 
হইতে মৌদগল্য-নামক ব্রাহ্মণ-গোত্র নিবৃত্ত হয়। ৃ 

প্রিয়ব্রত-পুজ নাভিরাজের খধভ-নামে এক পুত্র হয়। 
খষভদেব দেবদস্ত! ভার্ধ্যার গর্ভে একশত সন্তান উৎপন্ন করেন । 
ভরত এবং তদীয় অনুজ নয়জন নয়টি বর্ষের রাজা হইলেন। 
কবি, হবি প্রভৃতি ৯টি পুক্র নবযোগেন্দ্র হইয়া বৈষ্ণবত্ব লাভ 
করেন। অবশিষ্ট ৮১টি সন্তান ব্রাহ্মণ হইলেন । 

ভাগবত ৫ম স্কন্ধ ৪র্থ অধ্যায় ১৩ শ্লোক-- 

“্যবীয়াংস একাশীতির্জায়স্তেয়াঃ পিতুরাদেশকরা মহাঁশীলীনা! যহাঁ- 
শ্রোত্রিয়৷ বজ্ঞশীলাঃ কর্্মাবিশুদ্ধ। ব্রাহ্মণ! বভূ ॥৮ 


৭০ ত্রা্গণ ও বৈষ্ণব 


রাজার সর্বকনিষ্ঠ ৮১ জন পুত্র পিত্রাজ্ঞাপালনরত, মহা- 
শালী, মহাশ্রোত্রিয়, যজ্শীল, কন্মবিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন । 
হরিবংশ ১১শ অধ্যায় 
নাতাগাদিষ্টপুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্টো ব্রাঙ্গণতাং গতৌ। 
নাভাগ এবং দিষ্টপুত্র,এই বৈশ্যদ্বয় ব্রা্মণতা লাভ 
করিয়াছেন । 
গৃৎসমদের স্বভাবান্থুসারে শৌনকাদি ব্রাহ্মণ-পুক্র এবং 
তথ্যতীত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র-পুক্র-সমূহ ছিল। যথা হরিবংশ 
২৯শ অধ্যায়-_ | 
পুত্রে! গৃত্সম্দস্তাপি শুনকো যস্ত শৌনকাঃ | 
. ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশচৈব বৈশ্ঠাঃ শূদ্রাস্তণৈব চ ॥ 
টাকায় নীলকখ বলেন,_গৃত্সমদসম্ততৌ শুনকাদয়ো ব্রান্গণা 
অন্টে ক্ষত্রিয়াদয়শ্চ শৃদ্রান্তাঃ পুত্রা জাতাঃ 1” 
: বলিরাজের পাঁচটা ক্ষত্রিয়পু্র ব্যতীত ্রাহ্মণ-বংশীয় সম্ভান 
ছিল । যথা হরিবংশ ৩১শ অধ্যায় 
মহাযোগী স তু বলির্বভূব নৃপতিঃ পুরা । 
পুত্রান্ুুৎপাদয়ামাস পঞ্চ বংশকরান্‌ ভূবি। 
অঙ্গ: প্রথমতো জজ্ঞে বঙ্গঃ সুঙ্গস্তথৈব চ। 
পুড,ঃ কলিঙ্গশ্চ তথা বালেয়াং ক্ষত্রমুচ্যতে ॥ 
বালেয়! ব্রাঙ্গণাশ্চৈব তন্ত বংশকরা ভূবি। 
মহর্ষি কশ্যপের পুক্রগণও ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবক্রমে ভিন্ন ভিন্ন 
জাতি হইয়াছিলেন। এঁতিহ্য-গ্রন্থে তাহার ভুরি প্রমাণ দৃষট 
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হইবে। কেবল যে শৌক্র-বিচারে নির্দিষ্ট ব্রাহ্মণ ব্যতীত 
সাবিত্র্য ব। বুভতব্রাহ্ষণ তথা দেক্ষ্য-বিপ্রের ব্রাহ্মণতা লাভ 
হয় না,_-এরূপ নহে। উদ্ধত প্রমাঁণসমূহ এই উক্তির যাথার্থ্য 
প্রতিপন্ন করিবে । শান্ত্রালোচনার অভাবে স্বার্থপরতার প্রচণ্ডতায় 
সত্যসমূহ আবৃত থাকিলেও কালে অবশ্যই উদ্ঘাঁটিত হইবে । 
কলিকালে স্বার্থান্ব-সমাঁজে অনেক সময় সত্যের মর্য্যাদ! 
নাই, অযোগ্যতার পারিতোধষিক দেখা যায়। যাহা হউক, 
এই সকল প্রমাণাদি দর্শন করিয়ীও যদি কাহারও কেবল স্বার্থ 
হাস হয়, তাহা হইলেও ইহা জগতে কিছু ন! কিছু মঙ্গল প্রসব 
করিবে । যোগ্য ব্রাহ্মণ-স্বভাব ব্যক্তিকে অযোগ্য সমাজ .কখনই 
কোন দিনই নিজ কল্পিত যুক্ত্যাবরণে বাধা দিতে পারে না। 


ব্রহ্মপুত্রের ১ম অঃ ৩য় পাদের “অতএব চ নিত্যত্বম্ঠ এই 
২৮শ সুত্রের ব্যাখ্যায় শ্রুতিবাক্যের নিত্যত্ব ও দেবপ্রবাহের 
নিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। ব্রাহ্ষণগণ প্রত্যক্ষদেবতা হইলেও 
তাহারা বিঞুণর নিত্যসেবক। ব্রাহ্মণগণের নিত্যজ্দেয় বস্তুই 
আল্তি। তীহার! স্বাধ্যায়-প্রভাবে আপনাদের নিত্যত্ব উপলব্ধি 
করিয়৷ নিত্যা ভক্তিতে অবস্থিত হন। অনেকে স্বাধ্যায়নিরত 
ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ না করিয়াও ব্রাহ্মণ হন--এ বিষয়ে 
শ্রীমদানন্দতীর্ঘ মধবাচার্্যের ষষ্ট অধস্তন শ্রীল জয়তীর্থপাদ তৎকৃত 
“শ্রম্তপ্রকাশিকা” টাকায় বৃশ্চিক-তাগুলীয়ক-দ্যায়ের অবতারণ! 
করিয়াছেন,--“বাঙ্গণাদেৰ ব্রাহ্মণ ইতি নিয়মন্ত কচিদন্তথাত্বোপপত্তে" 
বৃশ্চিকতাওুলীয়কাদিবদিতি 1» 
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বৃশ্চিকের ওরসে বৃশ্চিকীর গর্ভে বৃশ্চিক উৎপন্ন হয়,_ইহাই : 
সাধারণ নিয়ম । আবার কোন কোন সময়ে দেখা ঘায় যে, 
তল হইডেও বৃশ্চিকাদি কীটের উৎপত্তি হয়। এস্থলে 
বাঁধ্য-প্রবাহ পরিলক্ষিত না হইলেও পরতন্ত্বের অবিচিন্ত্য শক্তি 
ক্রমে ছুর্ঘটঘটনীয়ন্ব-শক্তি প্রবাহ-নিত্যত্ব সংরক্ষণ করে। বশিষ্ঠ, 
অগস্তয, খধ্যশূঙ্গ, ব্যাসদেব প্রভৃতি খষিগণ এই সাধারণ 
প্রবাহান্তগগত ব্রাহ্মণ নহেন। পরবস্তিকালে তাহাদের অধস্তনগণ 
- ব্রঙ্মজ্ঞ হইয়া আত্মবিৎ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ব হইয়াছেন। 

শান যে-যে স্থলে ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকারাদি বর্ণন 
করিয়াছেন, যেখানে যেখানে ব্রাহ্গণ-সম্মান দেখাইয়াছেন, সকল 

স্থলেই শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য ব্রাঙ্মণকে লক্ষ্য করিয়া উহা 
বলা হইয়াছে । কর্ম, জান ও ভক্তিশান্ত্রে কেবল যে শৌক্র- 
বিচারপর ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি বলা হইয়াছে, 
তাহা নহে। সাবিত্র্য ও দেক্ষ্য জন্মকে একেবারে উপেক্ষা 
করা হয় নাই। তাদৃশ শৌক্রবিচারাবদ্ধ জন্মাভাবে কোন কোন . 
শাস্ত্রের মতে সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণতার সম্ভাবনা নাই ; 
কেবল সঙ্থীর্ণ সামাজিকতা লক্ষ্য করিয়া তাদৃশ সীমা নিবদ্ধ 
হইয়াছে মাত্র। বস্তুতঃ গভীর গবেষণা ও উচ্চতর শিক্ষা- 
প্রভাবে এপ্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিলে বাস্তবিক সনাতন 
আধ্যধর্মের মহিমা-রশ্মিতে সমগ্র জগৎ আলোকিত হইবে। কুপ- 
মণ্ডুকের, হুঙ্কার দ্বারা বৃথা কোলাহলে দিগন্ত পরিপূর্ণ করিবার 
প্রয়াস অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবে। 


হরিজনকাও্ড 


পূর্বব অধ্যায়ে প্রকৃতিজনের বিচার হইয়াছে । বর্তমান 
কাণ্ডে হরিজনের আলোচন1 হইতেছে । পুরাকালে অজামিলকে 
লইয়া হরিজনের সহিত প্রকৃতিজনের বিচার উপস্থিত হয়। 
প্রকৃতিজনগণ নিজ-্বভাবক্রমে হরিজনকেও তাহাদের তুল্য জ্ঞানে 
বিচারাধীন করিতে প্রয়াস করেন। পরিশেষে হরিজনগণ যে 
কণ্মফলের অধীন নহেন, তাহা ধশ্মবিচারকগণ তীহাদের প্রভুর 
নিকট হইতে জানিতে পারেন। আমরা সেই উক্তির কিঞ্চিৎ, 
সার এখানে উদ্ধার করিতেছি,__যাহাতে তীহাদের প্রকুতিজন 
হইতে হরিজনের ভেদ কথিত উপলব্ধ হইয়াছিল । 
ভাগবত ৬ষ্ট স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় ২৫-২৮ শ্লোক-_ 
. প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাঁজনো ইয়ং 
দেব্যা খিমোহিতমতির্বত যায়রালম্‌ । 
ত্রষ্যাং জড়ীরুতমতির্মধুপুষ্পিতাযাং 
বৈতানিকে মহতি কর্্ণি যুজ্যমানঃ ॥ 
এবং বিমৃপ্ত সুধিয়ো ভগবত্যনস্তে 
সর্ববাত্মন। বিদধতে খলু ভাবযোগম্‌। 
তে মেন দণ্ডমহৃম্ত্যথ যগ্ধমীষাং 
স্তাৎ পাতকং তদপি হস্ত্যরুগাকসবাঁদঃ | 
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তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিব্রগাঁথা 
যে সাধবঃ সমদূশো ভগবৎগ্রপন্নাঃ | 
 তান্নোপদীদত হরের্গদরাতিগুপ্তান্‌ 
নৈষাং বরং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে ॥ 
তানানয়ধ্বমসতে! বিমুখাঁন্‌ মুকুন্দ- 
পাদারবিন্মমকরন্দরসাদজশ্রম্‌। 
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ- 
জূষ্টাদ্‌ গৃহে নিরয়বত্মনি বন্ধতৃষ্তান্‌ | 
জৈমিনী বা মন্বাদি কন্মকাপ্ৈকবুদ্ধি মহাজন হরিঞ্জনের 
স্বভাব সম্যগ্ধূপে বুঝিতে সমর্থ হন না। তাদৃশ মহাজনের 
বিবেকশক্তি মায়াদেবী দ্বারা বিমোহিতা'। মধুপুষ্পিত ঝক্‌, 
সাম, যজূর্বেব্দরূপা! ত্রয়ী বা ধর্ম-অর্থ-কামবূপা! ত্রয়ীতে মহাজনের 
বুদ্ধি জড়ীকৃত। . সেই কর্মজড়তা বিস্তারশীল মহা-কম্নরাজ্যে 
উক্ত মহাজন বাঁ খষিকে নিযুক্ত করে। 


যে-সকল শুবুদ্ধিজন এই প্রকার বিচার-পূর্ববক কর্মমকাণ্ডীয় 
নির্ববদ্ধিতায় আবদ্ধ না হইয়া সর্ববাত্ম-দবারা অনন্ত ভগবানে 
ভাঁবযোগ বিধান করেন, তাহাদের আমা হইতে কন্মজন্য দণ্ড 
নাই। ভগবত্কথা-দ্বারা তাহারা পাতিকজন্য প্রায়শ্চিন্তাধিকার 
অতিক্রম করিয়া নিশ্মীয়িকতা৷ লাভ করিয়। থাকেন । 

যে-সকল ভগবতপ্রপন্ন হরিজন সমদৃষ্টি লাভ করিয়! কর্্ম- 
কাণ্ডের উচ্চতমস্তরস্থিত দেব ও সিদ্ধগণের দ্বারা পরম পবিভ্র 
বলিয়া কীন্তিত, হরির গদা-দ্বারা! রক্ষিত সেই হরিজনগণকে 


হরিজনকা গু | ৭৫ 


ধন্মাধন্দ-ন্যায়ান্যায়-বিচারাধীন করিতে যাইও না। তাহারা 
আমাদের বা মহাকালেরও দণ্ডীর্হ নহেন। 
ভগবানের পাঁদপন্স-মকরন্দ-রসম্বরূপ ভগবন্তত্তিকেই শিক্ষিধন 
সঙ্গরহিত পরমহংসগণ সর্বদা অনুশীলন করিয়া থাকেন । 
নরকের পথন্থরূপ গৃহে তৃষিত (গৃহধর্্মধাজী ম্মান্তবিধিপর ) 
তাদৃশ ভক্তিবিমুখ ছূর্জনগণকে আমার নিকট আনয়ন রকি | 
আীনৃসিংহপুরাণে 
অহমমরগণাচ্চিতেন ধাত্র। যম ইতি লোকহিতাহিতে নিষুক্তঃ। 
হরিগুরুবিমুখান্‌ প্রশান্ষি মর্ত্যান্‌ হরিচরণপ্রণতান্নমস্করো নি ॥ 
ঘম কহিলেন,__আমি দেবপূজ্য বিধাতৃকর্তক লোক-সনুহের 
হিতাহিত বিচারক নিযুক্ত হইয়াছি। হরিগুরু-বিমুখ ম্ত্য 
কক্ষিগণকে আমি প্রকৃষটরূপে শাসন করিয়া থাকি এবং হরিচরণে 
নত বৈষ্ুবদিগকে আমি নমস্কার করি । 
অমৃতসারোদ্ধত স্বান্দবচন শ্রীমদ্‌ প্রভূ জীবগোস্বামী এরূপ 
উদ্ধার করিয়াছেন, 
ন বর্গ! ন শিবাগ্রীন্দ্র নাহং নান্টে দিবৌকসঃ 
শক্তাস্ত নিগ্রহং কর্তৃং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম,॥ 
ব্রহ্মা, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, আমি (যম) অথবা অন্য দেবগণ 
কেহই মহাত্মা! বৈষুবগণের নিগ্রহ করিতে সমর্থ নহেন। 
বলা বাহুল্য, স্ষ্টপ্রাণিমাত্রেই দেবগণের ও যমের দণ্ড, 
কেবল বৈষ্ণব নহেন। (বৈষ্ণব কেবল ন্যায়ান্যায় বিচারকের 
প্রণম্য )। ূ 


প্‌ ত্রা্গণ ও বৈষ্ণব 
আপন্মপুরাণে__ 
ন কর্ধবন্ধনং জন্ম বৈষুবানাঞ্চ বিছ্াতে | 
বিষ্টোরনচরত্থং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিপ2 | 
বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্বন্ধন নাই। কারণ, পণ্তিতগণ 
বিষ্ণুর দাস্াকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন। 
ব্রহ্মবৈবর্ত কৃষ্ণজন্মখণ্ড ৫৯ অধ্যায়ে-_ 
বন্িস্থর্ধাব্রান্মণেভ্যন্তেজীরান্‌ বৈঞুবঃ সদী। 
ন বিচারো ন ভোগশ্চ বৈষ্ঞবানাং স্বকর্মণাম্‌ ॥ 
লিখিতং সান্নি কৌথুম্যাং কুরু প্রশ্নং বুহস্পতিম্‌। 
অগ্নি, সূর্য্য এবং ব্রাঙ্মণগণ অপেক্ষা বৈষ্ণব সর্বদা অধিক 
তেজন্বী। বৈষ্ুবগণের নিজ-কম্খপমূহের ভোগও নাই, বিচারও 
নাই। এই বাক্য সামবেদীয় কৌথুমীশাখায় লিখিত হইয়াছে। 
বুহস্পতিকে প্রশ্ন করিয়া ইহার সত্যতা নিরূপণ করিবে 
ভগবন্তক্ত বৈষ্ুবগণ কনম্মফলভোগী মানৰ নহেন,_-এ কথ! 
শাস্ত্রে ভুরি ভুরি বণিত আছে। তাহারা ভগবানের আবতার- 
বিশেষ ; সেজন্য কন্মকলের ভোক্তা নহেন। ভগবদিচ্ছাক্রমে 


ভগবানের অবতারের হ্যায় তাহারাও লোকের প্রকৃত মঙ্গলের 
জন্য আবিভূতি হন । 


আদিপুরাণে_ 


অহ্মেব দ্বিজশ্রেষ্ট নিতাং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ | 
তগবদুক্তবূপেণ লোকান্‌ রক্ষামি সর্বদা ॥ 


হরিজনকা গু ণ৭ 


হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আমিই সর্ববদা ওচ্ছন্নবিগ্রহ হইয়া ভগবন্তত্ত- 
রূপে লোকসমূহকে রক্ষা! করিয়! থাকি। 
জগতাং গুরবে। তক্তা তক্তানাং গুরবো বয়ম্‌। 
সর্বত্র গুরবে। তক্তা। বয়ঞ্চ গুরবো বথা ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্জনকে বলিলেন, _বৈষ্বই জগতের গুরু; 
আমি বৈষ্ুবের গুরু । আমি যে-প্রকার সকলের গুরু, ভক্ত- 
গণও তদ্রুপ সর্ববজনের গুরু । 
শ্রীমদ্ৈষ্বগণের সহিত জগতে কোন পুজ্যতম বস্তর সাদৃশ্য 
নাই। বৈষ্ুব তদপেক্ষা অর্থাৎ সব্বীপেক্ষা উচ্চতম আদর্শ, 
ইহাই শান্ত্রসমূুহের চরম সিদ্ধান্ত । 
স্বন্দপুরাণ উতকলখণ্ড বলেন,__ 
মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামবঙ্গণি বৈষ্বে । 
স্ব্পপুণ্যবতাং রাজন্‌ বিশ্বাসো নৈব জারতে ॥ 
দুর্ভাগ! সামান্যপুণ্যবিশিষ্ট কম্মিগণের মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, 
ভগবনাম এবং বৈঞুব--এই চারি বস্তুতে বিশ্বাস জন্মে না। 
সেজন্য তাহারা নাস্তিকতার প্রবলতায় বৈষ্ণব-দর্শনে বি 
হইয়া থাকে । 
নিজ সৌভাগ্যোদয় না হইলে বস্ত্র দর্শন করিয়াও দর্শনফল- 
লাভে অনেক অন্যাভিলাধী, কন্দী ও জ্ঞানী স্বভাবতঃই বঞ্চিত । 
তাহাদের নিজ-নিজ বিধি-নিষেধাদির পণ্যদ্রব্যভারে তীহারা 
এরূপ ভারাক্রান্ত যে, মস্তক উত্তোলন-পুর্ববক গুণাতীতবস্ত- 
চতুষ্টয় দর্শনের সৌভাগ্যে তাহারা বঞ্চিত। সেই শোচ্যজীবগণ 


৭৮ _ব্রাঙ্গণ ও বৈষঃৰ 


নিজ সক্কীর্ণতায় আবদ্ধ থাকিয়া ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে 
পারেন না। তাহার! জগতে ভক্তি বা ভক্ত নিতান্ত বিরল 
জানিয়া তল্লাভের যত্র-পর্ধ্যন্ত ত্যাগ-পূর্ববক নিজের অধমতাকেই 
বহুমানন করেন এবং ভক্তের চরণে অপরাধ করিয়া নিজের 
অবনতির পথ পরিষ্কার করেন মাত্র । 
পদ্মপুরাণ বলেন, 
অর্স্যে বিষ্কৌ শিলাধীগুকুবু নরমতিবৈ বে জাতিবুদ্ধি- 
বিষ্টোর্ব। বৈষ্ঞবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেহম্ুবৃদ্ধিঃ | 
শ্রীবিষ্ঞোর্নাসি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দপা মান্যবুদ্ধি- 
বৈষে? সর্সেশ্বরেশে তদিতরসমবীর্যন্ত বা. নারকী সঃ ॥ 
নিত্যপূজার বিষণুৰি গ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈধব-গুরুতে মরণশীল 
মানব-বৃদ্ধি, বৈষ্বে জাতিবুদ্ধি অর্থাৎ জাতিবিচার, বিুণ-বৈধ্ণবের 
পাঁদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কল্মঘবিনাশী বিঞুনাম-মান্থে শব্দ- 
সামান্থ-বুদ্ধি এবং সর্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সম. 
বুদ্ধি-এই ছয়প্রকার বিচারে ভক্ত ও অতক্তের তারতম্য 
বৈজ্ঞানিক ব৷ দার্শনিকভাবে স্ুব্যক্ত আছে। 
কন্মম, জ্ঞান বা! যথেচ্ছ বুদ্ধিবিশিষ্ট অভক্ত মানৰ আপনাকে 
স্মৃতিশান্ত্রভারবাহী জানিয়াও গুণাতীত ভক্তের সহিত একমত 
হইতে পারেন না। ভগবন্তক্ত সাধক গুণাতীত বস্ত্র উপাসনা- 
প্রভাবে সধ্বদ্ধিক্রমে বৈষ্বতা লাভপূর্ববক জড়ে স্পৃহা ও 
অভিনিবেশ ত্যাগ করেন। গৃহতব্রত অবৈষ্ণব নিজ-আত্মস্তরিতা- 
বশে নরকলাভের অভিলাষে, অভক্তের যমদণ্য স্বভাবক্রমে 


হরিজনকাণ্ড ৭৯ 


নরকে গমন করেন ; সুতরাং ভক্তের সহিত নিত্য সবিশেষ 
তারতম্যে অবস্থিত: | | 
দুর্ভাগ! নারকিগণ প্রকৃতির গুণশোভায় বিমূঢ় হইয়া আত্ম- 

বিবেক ও আত্মকর্ব্য বিস্মৃত হন। প্রাকৃত লোভসমূহ আসিয়! 
তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠাসোপানে স্থাপন করে এবং “হরিভক্তি 
জগতে থাকিতে পারে না, জগতে হরিভক্ত নাই, চতুযুগে 
দ্বাদশটা মাত্র হরিভক্ত' ইত্যাদি বাক্যপ্রজল্প তছ্ছপরি মন্ত্রিত্ব 
করে, স্থুতরাং প্রাকৃতরাঁজ্যই তাহাদের নিজ-সম্পত্তি ও ভ্রমণের 
মার্গ হইয়া পড়ে। এইরূপ কামিনী-কাঞ্চনরত গুহত্রত হিরণ্য- 
কশিপুর বিশ্বাসানগমনে যে-কালে তপম্বী বা জড়াভিমানী 
ব্যক্তি  প্রতিষ্ঠা-শৌকরী-বিষ্ঠার আস্বাদপরতাক্রমে নিজের 
আত্মন্তরিত। প্রকাশ পুরবক জগদণ্চন-কার্য্যে অগ্রসর হন, তৎকালে 
প্রহলাদের বাক্যাবলী কীত্তিত হইলে তাদৃশ জড়তার অপনোদন 
অবশ্যন্তাবী ! প্রহলাদ মহারার্জ জড়াভিমানী জনের ভক্তিলাভের 
জন্য যে স্থগমসরণী প্রদর্শন ও কীর্তন করিয়াছেন, তাহা এখানে 
উদ্দাহ্ৃত হইল। এতদ্ারা প্রাকৃতজন হরিজন-যোগ্যভা লাভ 
করেন। 
_ স্রীমস্ভাগবত ৭ম স্বন্ধ ৫ম অধ্যায় ৩০-৩২ শ্লোক 

মতিন” কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো! বা মিথোইতিপদ্ভেত গৃহব্রতানাম্‌। 
অনীস্তগে/ভিবিশতাং তমিস্বং পুনঃ পুনশ্চব্বিতচর্কর ণানাম্‌ ॥ 

ন্‌ তে বিছুঃ স্বার্থগতিং 1 বধু ছুরাশয়। যে বহিরর্৫থমাশিনঃ। 

অন্ধ| যুথাদ্বৈকপনীর়মানাঃ এত২পীশতন্ত্যামুর্দাযি বদ্ধ! ॥ 


৮০ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণক 


নৈধাং মতিস্তাবদুরুক্রমাজ্বিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থ£ | 
মহীর়সাং পাদরজো ভিষেকং নিঞিঞ্চনানাং ন বুণীত যাবৎ ॥ 

অংসারে পুনঃ পুনঃ প্রবিষ্ট, চর্বিবত-বিষয়ের পুনরায় 
চক্বণাভিলাধী ও ছুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়-সেবাদ্বারা নরক-প্রবিষ্ট 
গৃহব্রতগণের মতি আপনা হইতে বা গুরু হইতে বা পরস্পর 
আলোচনা-প্রভাবে কৃষ্ণে সংলগ্ন হয় না । 

যাহারা প্রাকৃত রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-দ্বারা অনাত্ম বস্তুর 

গ্রহণাভিলাষী হইয়! ছুরাশাবিশিষ্ট হন, তাহারা কখনই একমাত্র 
স্বার্থগতি বিষ্কুম্বূপ অবগত হন না। পক্ষান্তরে যেরূপ অন্ধ- 
দ্বারা অপর অন্ধগণ নীয়নান হন, তজ্রপ বেদলক্ষণা দীর্ঘরজ্জুতে 
অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি নামক দামসমূহে কম্মিগণ আপনাদিগকে - 
আবদ্ধ করিয়! কাম্যকম্মে নিযুক্ত হন । 

এই গৃহব্রতগণের মতি কখনই হরিপাদপন্ন স্পর্শ করিতে 
সমর্থ হয় না-যে-কাল-পধ্য্ত-না ইহা নিঞ্চিঞ্চন মহাভাগবত- 
গণের পাদরঙ্গে অভিষেক-কার্যকে বরণ না করে । ভগবানের 
শ্রীপাদপদ্( স্পর্শাভিলাধিণী বুদ্ধিই এই সংসাররূপ অনর্থের 
নিবুক্তিকারিণী | 

বৈষ্বগণের সুক্ষ উপলব্ধি এই যে, কম্ধকাগুরত সংসারী 

ত্রাহ্মণ-গুরুক্রবগণ ভোগবুদ্ধিবশে যে-ভাবে ভক্তিবিরোধি- 
কর্মগুলিকে পারমাথিক বলিয়। প্রচার ও বিশ্বাস করেন, তাদৃশ 
গুরুশিষ্যসম্বন্ধ বা! প্রাকৃতম্মার্তবুদ্ধি অথবা স্মার্তবন্ধুগণের দ্বারা 
সংসারমোচনের সম্ভাবনা নাই। পরমহংস উত্তম বৈষুবের 


হব্িজনকাঁওু ৮১ 


চরণরজঃ সর্ধবোচ্চোত্বম বস্তৃজ্ঞানে প্রাকৃত ত্রাহ্গণত্বাদি কর্্মরজ্জু- 
সমূহ হইতে যুক্ত হইয়া যিনি নরকপথরূপ গৃহধর্মের উন্নতি- 
সাধন ত্যাগ-পূর্ব্ক বিষ্ণভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই 
একান্তিক বৈষ্বেরই অপ্রাকৃত হরিপাদপন্ম লাভ হয়। 

শ্রীমসন্তাগবত ৫ম স্ন্ধ ১২শ অধ্যায় ১২শ শ্লোক-- 

রহগণৈতত্তপস। ন যাঁতি ন চেজায় নির্বপণাদ্‌ গৃহাদ্‌ ব!। 
ন চ্ছন্দস। নৈব জলাগ্মির্যোবিন। মহৎপাররজোংভিষেকম্‌ ॥ " 

যখন রাজা রহৃগণ তন্বানুসন্ধানমানসে মহধি কপিলের নিকট 
গমন করিতেছিলেন এবং মহাত্মা ভরত তাহার শিবিকা বহন 
করিতেছিলেন, তৎকালে রাজ! কর্তৃক প্রাণ্থিত হইয়! ভাগবতবর 
ভরত মহোদয় তীহাঁকে জীবের পরম মঙ্গল-লাভের উপায় 
_ বলিয়াছিলেন,_ 

হে রহুগণ, প্রাকৃত তপস্যা-দবারা, পুজা-দ্বারা, নির্ববপন-ক্রিয়া 
বা গুহধন্ম-পালন-দ্বারা, বেদপাঠ-দ্বারা, কিংবা জলাগ্রিসূর্যয-দ্বারা 
সংসার-ক্ষয় ও মঙ্গল-লাভ হয় না। মহান্‌ বৈষ্ণবের পাদ- 
রজোভিষেক ব্যতীত গৃহব্রত কন্মনিপুণ প্রাকৃত ব্রাহ্মণাদি-নাম- 
বিশিষ্ট রজ্জুসমূহের দ্বার কর্মবন্ধ-প্রাপ্ত জনের কখনও বিবুভক্তি 
লাভ হয় ন!। | ্‌ 

এই উপদেশ ব৷ হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহলাদের উপদেশ 
একার্থ-প্রতিপাদক। গৃহত্রত, উন্নতিলিপ্দ্‌, অল্পবুদ্ধি, স্মৃতিপরায়ণ, 
মুদিমাকালি, পাঠক, পালোয়ান, হাটুয়া ও ইন্দ্রিয়পরায়ণগণের 
প্রতি তাহাদের গুরুষোগ্য স্মার্তগণ যে-দকল উপদেশ দিয়া! 


৮২ ব্রা্দণ ও বৈষ্ণব 


থাকেন এবং তাহার! যে-দকল বৈধ উপদেশ পাইবার যোগা, 
উহাই যে গুণাতীত সংসারসুক্ত মহাপুরুষ বৈষ্ণবগণ লাভ করিয়া 

কৃতার্থ হইবেন, তাহা নহে। বীহারা স্মার্ত-বিধির শেষলক্ষ্য উচ্চতম 

আসন পূর্ব পূর্ব জন্মে নৈসর্গিকভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা 

হরিজনের গৃহে বৈষ্ণবাভিমানে প্রকট হন। তীহাদের প্রতি 

প্রাকৃত.বৈধবিচারকের মহত্ব প্রকাশ করিতে যাওয়া ধুষ্টতামাত্র । 

: প্রকৃতিসর্গে প্রকৃতিবদ্ধ ও গুণাতীত-_এই উভয় শ্রেণীর জীব 

লপ্ষিত হয়। প্রকৃতিবন্ধ, হরিবিমুখ জীব আপনাদের ছুর্ববলতী, 

অসম্পূর্ণ তা,কামলোভাদি রিপুবশবর্তিতা,কুকর্্ম-সৎকন্দ্নরফলাধীনতী, 
ত্রিগুণময়তা, প্রেতযোনি-যোগ্যতা, সোপাধিকতা, দেবীধাম- 
অন্তর্গততা, মন্ত্যাভিমান, দেবদাস্ত, জড়বদ্ধতাঁ ও হরিদাস্তে 

_নিজাযোগ্যতা বিচার-পূর্ববক ন্মৃতিবিহিত মূর্খজনোচিত অবৈষ্ঞব- 
মতের বহু মানন করেন: আবার গুণাতীত হরিজনগণ আপনাদের 
প্রভুর কারুণ্য, সর্ধবশক্তিমত্তা ও পরম ভক্তবাৎসল্য উপলন্ধি- 
পূর্বক এই গুণজাতরাজ্যে আপনাদিগের জড়াভিমান দর্শন 
করিয়াও আপনাদিগকে বস্ততঃ নিত্য শ্রীহরিজন জানিয়া 

কম্্ফলাতীত, ত্রিগুণাতীত, গোলোক-গতিযোগ্য, নিরুপাধিক, 
দেবীধামাতীত, অমন্ত্য, নিত্য, দেবাতীত, মুক্ত, ব্রাঙ্গণাদি-প্রাকৃত- 

সন্মানাতীত, শুন্ধত্রঙ্ষণ্য-ধন্মযুক্ত হইয়! এবং প্রারুতাভিমানকে 

তৃণ অপেক্ষা সথনীচ জানিয়া ত্যন্তাভিমান ও পরম সহি হইয়া 
ক্ষুদ্রজনেও বহু সম্মান প্রদান করিতে করিতে কৃঞ্ণনামগানে 
আনন্দ লাভ করেন । | 


সরিজনকা গু ৮৩ 


বিষুঃ ও বৈষ্ণব_-মায়াতীত। মায়ার অন্তর্গত: ব্রাহ্মণাদি- 
পরিচয়_-ইহাদের পক্ষে গৌণ ও অবান্তর । কৃষ্ণ-দাস্য-পরিচয়ে 
সায় থাকে না। ভগবান্‌ গীতায় (৭১৪) বলিয়াছেন, 


দৈবী হেষা ণগুময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া | 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে॥ 


আমার এই ছুষ্পার! ব্রিগুণময়ী মায়া দেবসম্বন্ধিনী | যে-যে 
ব্যক্তি আমাতে প্রপত্তি গ্রহণ করেন, তীাহারাই এই মায়া হইতে 
উত্তীর্ণ হন। 

বিধির কিঙ্করগণ যতই কেন নিজে যোগ্যতা লাভ করুন না, 
স্বীয় বলে, মায়াতীত হইতে পারেন না। কেবল বৈষ্ণবগণই 
ভক্তিবলে মায়াতীত ভগবানের সেবা করিতে সমর্থ হন। শরীমদ্‌- 
তাঁগবত হয় স্বন্ধ ৭ম অধ্যায় ৪২ শ্লোক __ 


বেষাং স এব তগবান্‌ দয়রেদনন্তঃ সর্বাত্মনাশ্রিতপদৌ যদি নির্ব্যলীকম্‌। 
তে ছুত্তরামতিতরস্তি চ দেবমীয়াং নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশুগালভক্ষ্যে ॥ 


ঘে বৈষ্বগণ নিষফপটচিত্তে সর্বাত্ম-দথার। ॥ ভগবানে আশ্রিত, 
ভাহাদ্িগকেই ভগবান্‌ অনন্তদেব দয়া করিয়া অপ্রাকৃত বৈষ্ণব 
বলিয়া স্বীকার করেন। সেই বৈষ্চবগণই ছুস্তর! দেবমায়! 
অতিক্রম করিয়া থাকেন। ইহাদের শুগাল-কুকুরের ভক্ষ্য দেহে 
'আমি আমার' বুদ্ধি হয় না! আর কপটতা-ক্রমে বীহারা 

কুকুর-শৃগাল-ভঙ্ষ্য দেহে 'আমি' ও “আমার' বুদ্ধি করিয়া! বৈষ্ঞব- 
সংজ্ভামাত্র লাভ -করিয়। জড়স্থখ বাসন! করেন, তাহাদিগকে 


৮৪ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


মায়া ছাড়িয়া না দেওয়ায় ০০ ভগবানের ভক্তি-লাভ 
তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। 
দেহারাম জড়মতি স্মান্তগণ পারমাথিক আত্মারাম বৈষবের 
মর্যাদা অনেক স্থলে বুঝিতে অক্ষম | 
ভাগবত ১ম ক্বন্ধ ৭ম অধ্যায় ১ম শ্লোক-- 
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রস্থাইপুযুরুক্রমে | 
কুর্বস্তযইৈতুকীং ভক্তিং ইথস্ৃতগুণো হরি: ॥ 
আত্মারামগণ ও মুনিগণ গ্রন্থিরহিত হইলেও উরুক্রম ভগবাঁনে 
অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ভক্তিই মুক্ত মহাপুরুবগণের 
সম্পত্তি। ভগবানে ঈদৃশ গুণ-সমষ্টি বিরাজমান । 
ভাগবত ৪র্থ স্বন্ধ ২৪শ অধ্যায় ২৯ শ্রোক-_ 
্বধর্মনিষ্ঠ: শতজন্মভিঃ পুমান্‌ বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্‌। 
অব্যারতং ভাগবতোহ্থ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধ!ঃ কলাতায়ে। 
শিব কহিলেন,_বর্ণাশ্রমরূপ-স্বধর্ম্নিষ্ঠ পুরুষ শতজন্ে 
বিরিঞ্চতা প্রাপ্ত হন এবং পরে অধিক পুণ্যবলে আমাকে লাভ 
করেন। যে প্রকার আমি (মহাদেব ) ও অন্যান্য দেবগণ 
আধিকারিক কাল গত হইলে কলান্তে তদাদিষ্ট কাব্য সুসম্পন্ন 
করায় বৈষ্ঞবপদ লাভ করি, সেই প্রকার প্রপঞ্চাতীত হরিজনের 
পদ ভগবন্তত্ত সম্ভই লাভ করিয়া থাকেন । 
ভাগবত ৩য় স্বন্ধ ২৮শ অধ্যায় ৪৪ শ্লোক-_ 
তম্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবীং সদসদাস্ত্িকাং | 
দুব্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে ॥ 


হর্িজনকা গু ৮৫ 


শ্ীহরিজনগণ ভগবানের সদসদাত্মিকা ছুর্বিবভাব্যা দৈবী 
মায়াপ্রকৃতিকে ভগবত্প্রসাদে পরীজিত করিয়া! নিত্যজীবস্বরূপে 
ভগবানের ভক্ত হইয়া অবস্থান করেন । 

সংসারাভিনিবিষ্ট বর্ণাভিমানী জনগণ যেরূপ কর্মমচক্রকে 
বুমানন-পৃর্বক ভগবন্মায়ার ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া নিজের চেষ্টা- 
সমূহের বিধান করেন, ভক্তগণ তাদৃশ কর্শবুদ্ধি-ত্যাগ-পূর্ধবক 
জড়ে প্রভূত্বরূপ মায়াদাস্তই বন্ধনের কারণ জানিয়া নরক হইতে 
মুক্ত হইয়া ভগবানের নিত্য সেবাকেই নিজের স্বরূপবৃত্তি বলিয়া 
তান করেন! 

বর্ণাশ্রম-ধর্্ম সংসারে পুণ্য উপার্জন করে । আর বর্ণাশ্রম- 
বহির্ভূত ধন্ম জগতে পাঁপ উৎপাদন করে । ধাহারা বাসনারাজ্যে 
আপনাদিগকে প্রকৃতিজন-অভিমানে অহঙ্কার করেন, তীহাদেরই 
পাপ বা পুণ্যের আবশ্যক আছে। হরিজনগণ তাদৃশ নহেন। 

মুণ্ডকে (৩।৩)-- 

বদ পন্ঠঃ পম্ততে রুক্মবণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্‌। 
তদ! বিদ্বান্‌ পুণাপ।পে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সামামুপৈতি ॥ 

যে-কালে অপ্রাকৃত দ্রফী! অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত (ভক্তিলোচনে) 
কর্তা, ঈশ্বর, ত্রহ্মণ্যদেব হেমবর্ণ (গৌর )-বিগ্রহ পুরুষোত্তমকে 
দেখিতে পান, তকালে পরবিদ্ালন্ধ মুক্তপুরুষ (জড়াহঙ্কারোথ) 
পুণ্য ও পাঁপমল পরিত্যাগ করিয়া নিম্মল ও সমদর্শন হন। 

শ্রীশ্রীমহাপ্রভূর পদানুগ ত্রিদর্ডি-যতিরাজ আচার্য্য শ্রীল 
প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রভুর কতিপয় ভাব অনুধাবন করিলে 


৮৬ ব্রাজণ ও বৈষ্ঞব, 


হরিজনের পরিচয় ও কন্মমিশ্রা তক্তিযাজী অবৈষ্ণবের উপলক্ি 
হইতে পারে, 

কৈবল্যং নরকায়তে ভ্রিদশপুরাকাশপুষ্পায়তে 

ুর্দদস্তেক্দ্িয়্কালসর্পপটলী প্রোৎখাতদংষ্রায়তে । 

বিশ্বং পূর্ণস্ুখারতে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে 

যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তমঃ ॥ 

যেশ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণাকটাক্ষলব্ধ বৈভববিশিষ্ট হরিজনগণের 
নিকট যোগিগণারাধ্য পরমপর্দ কৈবল্য--নরকতুল্য, কামী 
স্বধন্ম-নিষ্ঠের ফলস্বরূপ স্বর্গ_মিথ্যা অকিঞ্চিখকর খপুষ্প, 
যথেচ্ছাচারী ইন্ড্রিয়পরায়ণ বিষয়িগণের ছুর্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণ _ 
উৎপাঁটিতদন্ত কালসর্প-সদৃশ, জগত কুষ্ণানন্দময় এবং ব্রহ্ষা- 
ইন্দ্র প্রভৃতি সব্ধবোচ্চপদারূত দেবগণের লোভনীয় পদবী- 
সমূহও কীট-পদবীতুল্য দৃষ্ট হয়, আমরা সেই ভগবান্‌ শ্রীগৌর- 
স্বন্দরের স্তব করি। 
উপাসতাং বা গুরুবর্যকোটীরধীয়তাং বা শ্রুতিশীস্্রকোটাঃ | 
চৈতন্ঠকারুণ্যকটাক্ষভাজাং ভবেৎ পরং সদ্য রহশ্যলাভঃ ॥ 
কোটিসংখ্যক যথেচ্ছাচারী, কম্ী বা! জ্ঞানী গুরুবরের সেবায় 

যে ফল হয়, অথবা কোটিসংখ্যক শ্রুতিশাস্ত্র-অধ্যয়নে যে ফল 
লাত হয়, তাহা হউক্‌। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের কারুণ্যকটাক্ষলব্ধ 
ভক্তগণের সঙ্গক্রমে সগ্ভ কৃষ্ণপ্রেমরহস্তলাভ ঘটে। ভক্তের 
এঁকান্তিকতা না হইলে বর্ণাশ্রমধন্দ্রপালনরত কোটি গুরুকরণ 
বা! কোটি-কোটি-বেদাধ্যয়ন নিক্ষল। 


হরিজনকাণ্ড | ৮৭. 
ক্রিরাসক্তান্‌ ধিগ. ধিগ. বিকটতপসো ধিক্‌ চ যমিনঃ 
বিগস্ত ব্রহ্মাহং-বদনপরিফুল্লান্‌ জড়মতীন্‌। 
কিমেতান্‌ শোচামো বিষয়রসমস্তান্নরপশূন্‌ 
ন কেধাঞ্চিল্লেশোইপ্যহহ মিলিতো। গৌরমধুনঃ ॥ 
বৈদিক কর্্নকাণ্ু-নিরত কন্মপ্রিয় জনগণকে থিক্‌, বিকট 
তপস্তাপ্রিয় সংযতগণকে ধিক্‌, “অহংব্ক্গ' বলিতে উৎফুল্ল জড়- 
বুদ্ধিগণকে ধিক। এইসকল কম্মী, তপস্বী, জ্ঞানী বিষয়রসমত্ত 
নরপশুদিগের সম্বন্ধে কি আর অধিক শোক করিব? হায়! 
হায়! গৌরকীর্তনমধুর লেশমাত্রও ইহা কাহারও ভাগ্যে 
ঘটে নাই । 
কালঃ কলির্ধলিন ইন্দ্িয়বৈরিবর্গাঃ 
শ্রীতক্তিমার্গ ইহ কণ্টককোটিরুদ্ধঃ। 
হা হাঁক যামি বিকলঃ কিমহং করোমি 
_.. চৈতন্তচন্দ্র যদি নাগ কুপাং করোষি। 
কাল কলি; ইন্্রিয়াদি শক্রবর্গ বলবান্‌; ভগবদ্তক্তির 
পথ__বথে স্রাঁচার, কর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভৃতি কোটি-কণ্টকে রুদ্ধ 
হে চৈতন্যচন্দ্র, যদি তুমি অগ্ কৃপা না! কর, তাহা! হইলে বিকল 
হইয়। আমি কোথায় যাই, কি-ই বা করি! 
- ছুষ্দ্মকোটিনিরতগ্ত দুরন্ত-ঘোর-ছুর্বাসন-নিগডশৃঙ্খ লিতন্ত গাঁ়ম। 
ক্রিশ্তন্মতেঃ কুমতিকোটিকদর্থিতস্ত গৌরং বিনাগ্ধ মম কো! ভবিতেহ বন্ধু ॥ 
আমি কন্মমার্গে ভ্রমণ করিতে করিতে কোটি দুক্ষম্ম করিয়াছি, 
ুর্দমনীয় প্রচণ্ড দুর্্বাসনা-শৃঙ্খলে স্থদূঢ় বদ্ধ, যথেচ্ছাচারী, কণ্মী 


৮৮ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


বা জ্ঞানিগণের কুপরামর্শে আমার বুদ্ধি ব্রষ্ট, সুতরাং শ্রীভগবান্‌ 
গৌর-ব্যতীত অগ্ত আমার বন্ধু আর কে হইবে ? 
হা হস্ত হস্ত পরমোষরচিত্তভূমৌ ব্যর্থ ভবস্তি মম সাধনকোটরোহপি। 
র্বাত্মনা তদহ্যভূুততক্তিবীজং শ্রগৌরচন্দ্রচরণং শরণং করোমি ॥ 
হায়, আমার অত্যন্ত উর চিত্বভূমিতে কর্ম-জ্ঞানাদির কোটি 
কোটি সাধন-বীজ ব্যর্থ হইল! সেজন্য এক্ষণে আমি সব্র্বতৌভাবে 
অন্ভুতভক্তিবীজরূপ শ্ীগৌরচন্দ্রের চরণে শরণ গ্রহণ করিতৈছি। 
মুগ্যাপি সা শিবশুকোদ্ধবনারদাগ্রৈরাম্চধ্যভক্তিপদবী ন দবীয়সী নঃ। 
ছুর্ব্বোধ-বৈতবপতে ময়ি পামরেইপি চৈতন্তচন্ত্র যদি তে করুণাকটাক্ষঃ ॥ 
শিব, শুক, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি ভগবন্তুক্তের অনুসন্ধেয় 
আশ্চর্য্য ভক্তিপদবী আমাদের 'তুল্য পামরেরও দূরতর হইবে না, 
যদি হে দুর্বেবোধবৈভবপতি শ্রীচৈতন্যদেব, মাদুশ পামরজনেও 
তোমার কৃপাকটাক্ষ থাকে। কণ্মিগণ অল্পবুদ্ধিতা-ক্রমে নিজের 
অসমর্থতা! উপলব্ধি করিয়া ভক্তিবিমুখ হয়, কিন্তু ভক্ত সেরূপ 
নহেন। কুষ্ণদাস্ত কন্মজাতীয় নহে। 
নিষ্ঠাং প্রাপ্ত! ব্যবহ্ৃতিততিলৌকিকী বৈদিকী যা 
যা বা লজ্জা প্রহসনসমুদগ।ননাট্যোত্সবেষৃ। 
যে বাইভূবন্নহহ সহজপ্রাণদেহার্থবন্মা 
গৌরশ্চৌরঃ সকলমহ্রৎ কোহপি মে তীব্রবীর্ধ্যঃ ॥ 
সর্ববস্বাপহারক গৌরহরি তীব্রবল- প্রয়োগে আমার লৌকিক, 
বৈদিক ও নৈষ্ঠিক ব্যবহার-সমূহ, প্রকৃষ্ট হাস্য, উচ্চকীর্ভন ও 
বৃত্যোৎসবে লঙ্জাসমূহ এবং প্রাণযাত্রা ও দেহযাত্রা-নির্ববাহ- 


হব্রিজনকা গড ৮৯ 


উপযোগী স্বাভাবিক ধশ্মসনূহ সমস্তই অপহরণ করিয়! লইয়াছেন। 
বৈষ্বাভিমানে ক্ষুদ্র চেষ্টাসমূহ সমস্তই শ্রথ হইয়া পড়ে। 

পতন্তি বদি সিদ্ধয়ঃ করতলে স্বয়ং ছুর্লতাঃ 

স্বর যদি সেবকীভবিতুমাগতাঃ স্যুঃ সুরাই। 

কিমন্তদিদমেব ব। যদি চতুভুজং শ্তাদ্বপু 

স্তথাপি মম নে! মনাক্‌ চলতি গৌরচন্দরান্মনঃ ॥ 

দুর্পভ অনিমাদি অধ্টসিদ্ধি যদি আপনা হইতে বিনাশ্রমে 
করতলগত হয়, বিলাসাদর্শ নানাজন-সেব্যমান দেবগণও যদি 
নিজেচ্ছাক্রমে আমার ভূত্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া আমাকে 
স্বর্গস্খ প্রদান করিতে আসেন, অধিক আর কি বলিব, 
যদি আমার এই প্রাকৃত শরীরের পরিবর্তে  চতুভুজ- ূ 
নারায়ণত্র-লাভও হয়, তাহা! হইলেও ভক্তবেষ্ধারী ভগবান্‌ 
গৌরহরির দাস্ত হইতে আমার মন বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতেছে না। 
ভক্তির মধ্যাদা বা প্রবলতা কিছু জ্ঞান, কণ্ম বা যথেচ্ছা- 

চারের বশীভূত নহে। ক্ষুদ্রলৌভে ভক্তের পতন নাই,__ ইহাই 
ভক্তগণের নিত্য বিশ্বাস । যাহারা কপটতা ক্রমে ভক্তির স্বরূপ 
অবগত ন। হইয়া কম্মকাণ্তীয় বুদ্ধিবলে ভক্তিকে কন্মকাণ্ডের 
প্রকারভেদমাত্র জ্ঞান করে, তাহার। অচিরেই ভক্তজনের চরণে 
বৈষ্ঞবাপরাধ করিয়া! কুকন্মারাজ্যে পাতকীভাব লাভ করে। 
অপরাধক্রমে ব্রাহ্মণাদি ভাতিদাম, দান-প্রতিগ্রহাদি বৃত্তিদাম ও 
পরিশেষে মৎসরতাবৃত্তি আসির! তাহাদের নানাপ্রকার চঞ্চলতা 
স্থষ্টি করায়। পরম্হংসের হৃদয়ের ধন গিরিধারিদেবে শিলা- 


৯০ . ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ণব, 
বুদ্ধি, বৈষগরবে াতিবু্ধি, হরিজন-পাদোদকে অশ্রদ্ধা প্রভৃতি 
জড়াহঙ্কার তক্তদ্বেষী কম্মাকে গ্রাস করে। ভক্ত সেরূপ লোভী, 
মূর্খ বা ছূর্ববল নহেন। 

দস্তে নিধায় তৃণকং পদয়োনিপত্য কৃহা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি | 

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাৎ গৌরাঙচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্‌॥ 

হে সাধুসকল, তোমরা বর্ণাশ্রম-ধন্্ম ও নিজ-নিজ-সাধক- 
সাধন-সাধ্য-মাহাস্ত্য, ধন্মাধন্ম, পাপপুণ্য, বন্ধমুক্তি--সমস্তই দূরে 
সম্যগ্রূপে পরিত্যাগ-পুর্্বক ভগবান্‌ শ্রীকুঞ্ণচৈতন্যের চরণে 
অনুরক্ত হও৮_-ইহাই আমি দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া, তোমাদের 
দুইটা পায়ে পড়িয়া, শত-শত-আ &নাদ-সহ পরমবিনয়ের সহিত 
নিবেদন করিতেছি | | 
এঁকান্তিকী ভক্তি ব্যতীত গুরুদেবের নিকট ভক্তি-বিষয়িনী 

দীক্ষা-শিক্ষাদি-লাভ শিষ্যের ভাগ্যে ঘটে না। শ্রুতমন্ত্ব ও 
ভজন-প্রণালী কর্ণে প্রবেশ করিয়া অদাবধানত। বশতঃ এগুলি 
বিষয়ানুরাগের অন্যতম হইয়া পড়ে। ফাঁহার হরিকথাগুলি 
প্রকৃত গুরুদেবের নিকট শাঠ্যপরিত্যাগ-পুর্ধক বণ করেন 
এবং বীহাদের কর্ণ সেগুলি গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, তাহারা 
উহাই কীর্তন করেন। ত্রিদপ্ডি-প্রভু শ্াপ্রবোধানন্দ ভীমন্‌। 
মহাপ্রভুর যে কৃপা ও ভজন-প্রণালী লাভ করেন, উহ তিনি 
শ্লোকাকারে ভল্তগণের জন্য রাখিয়াছেন। তীহার ভাবগ্রহণে 
রুচিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের “বৈষ্ণব' নাম সার্থক; অন্যথা “থোড়-বড়ি- 
 খাড়া”্র জন্ত ভ্রমণ করিতে হয় । 


হরিজনকাণ্ড টি 
সতীপুত্রাদিকথাং জুর্বিষয়িণঃ শাস্তগ্রবাদং বুধ! 
বোগীন্দ্রা বিজভ্র্মরুন্িয়মজক্রেশং তপস্তাপসাঃ | 
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্চন্দ্রে পরা- 
মাবিকুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্রসঃ ॥ 
শ্রীচৈতন্থচন্দ্র যে-কালে পরমা ভক্তিযোগপদবী আবিষ্কার 
করিলেন, তৎকালে কাহারও কোনপ্রকার ইতর লক্ষ্য থাকিতে 
পারিল না। বিষয়ীসকল স্ত্রী-পুজ্র-কথায় রতি ত্যাগ করিলেন, 
পণ্ডিতসকল শাস্ত্-তর্ক ছাড়িলেন, যোগিবরের! বায়ু-নিয়মন- 
ক্েশ পরিত্যাগ করিলেন, তপস্বিগণ তপস্তা ছাডিলেন ও 
_ সন্াসিগণ বেদান্ত-জ্ঞানাভ্যাস-বিধি বজ্জন করিলেন। যাহার 
যাহার দোকানে যে-যে পণ্য ছিল, সকলেই পরমা কৃষ্ণভক্তির : 
মাধুর্য ও সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সেই সেই অতিভুচ্ছ পণ্য- 
দ্রব্যের নিজ-নিজ জড়ীয় দোকানদারী ছাড়িয়া দিলেন। ভক্তির 
এরূপ অলৌকিক প্রভাব। যে-কাঁল-পধ্যন্ত-না ভক্তিশোভা 
অঙ্থৃভূত হয়, ততুকালাবধি জীব কন্ম, জ্ঞান ও যথেচ্ছাচারের 
মার্গে বিহার করেন। 
কবি সর্বজ্ঞ বলেন, 
বনতত্তঃ সরিতাং পতিং চুলুকবৎ খগ্ভোতবৎ ভাস্করং 
মেরুং পশ্ঠতি লোষ্ট্রবৎ কিমপরং ভূমেঃ পতিং ভূতাবৎ । 
চিস্তারত্রচরং শিলাশকলবৎ কক্পদ্রমং কাষ্ঠবৎ 
সংসারং তৃণরাশিবৎ কিমপরং দেহং নিজং ভারবৎ॥ 
হে ভগবন্ঃ তোমার ভক্ত সমুদ্রকে গতুষবৎ্খ। তেজোময় 


৯২. | ব্রাহ্মণ ও বৈষ্তৰ 


তাস্করকে জোনাকিপোকার ন্যায়, মেরুকে 'লোষ্ট্রের ন্যায়' 
' ভূপতিকে দাসের ন্যায়, চিন্তামণিকে শিলাখণ্ডের ন্যায়) কর্প- 
তরুকে কাষ্ঠসদ্বশ, সংসারকে তৃণরাশিসদৃশ এবং অধিক কি; 
সংসারের আধার নিজদেহকে ভারবৎ জ্ঞান করেন। 
কম্মী দেহারাম প্রাকৃত জড়মতি ব্যক্তিগণ 'আমি দেহ' ও 
“আমার দেহ'--এই জ্ঞান হইতেই আত্মীয়স্বজন ও স্বপর-ভেদ 
করে। জড়বস্তুর মহস্ত-দর্শনে তাহাতে লোভ করে । বৈষ্ণবের 
সে-প্রকার নীচতা নাই। তিনি সর্ব্বোত্তম শ্রেষ্ঠ, সেজন্য কর্মলু্ধ 
স্বার্থপ্রিয়জনের সহিত তাহার তুলনা হয় না। 
বৈষ্ণব-মহাত্মা মাধবসরস্বতীপাদ বলেন, 
শীমাংসারজস! মলীমসদৃশীং তাবন্নবীরীশ্বরে 
গর্বোদর্ককুতর্ককর্কশধিযাং দূরেইপি বার্তী হরেঃ। 
এ. জানন্তেইপি ন জানতে শ্রুতিসুখং শ্রীরঙ্গিসঙ্গাদূতে 
সুস্বাদং পরিবেশয়ন্তাপি_রসং গুব্বী ন দব্বী স্পৃশেৎ ॥ 


পূর্ববমীমাংসা ও তদন্ুগ কন্মকাপ্তৈক-ততপর বুদ্ধিরূপ রাজো- 
দ্বারা যাহাদের জ্ঞানচক্ষু মলিনতা লাভ করিয়াছে এবং গর্ববমাত্র 
চরমফল-_এরূপ বিশ্বাসী, কুতর্কে কর্কশবুদ্ধি তাদৃশ জৈমিনী- 
গৌতম-কণাদান্থচরগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে জমর্থ হন না; 
হরিকথা তীহাদের স্থদূরবপ্তিনী। লক্গ্মীক্রীড ভগবানের ভক্তগণের 
সঙ্গাভাবে তাহারা শান্ধ্-তাণ্পর্যা জানিয়াও শাস্ত্র লাভ 
করেন না-যেরূপ হাতা সুস্বাদু দ্রব্য পরিবেশন করিয়াও নিজে 
তদাশ্বাদন করিতে অসমর্থ। জড়ভোগপর দীর্শনিকগণ বিষয়- 


হর্রিজনকাণ্ড ৯৩ 


ভারবহনরত গর্দভের হ্যায় আীপুরুষোত্তমের প্রতি সেবা-বৃত্তির 
অভাবে হরিভক্তির আস্বাদ পাইবার অনধিকাঁরী। যথেচ্ছাচারী, 
কণ্ঘাঁ ও জ্ঞানী ভক্তি-মহিম! বুঝিতে পারেন না। বৈষ্ণবগণ 
কম্মীর ন্যায় ভগ্রমনোরথ নহেন | 
পণ্ডিত ধনগ্ুয় নামক বৈষ্ঞব-মহাত্সা বলেন, 
স্তাবকাস্তব চতুর্নুখাদয়ো ভাবকা হি ভগবন্‌ ভবাঁদয়ঃ | 
সেবকাঃ শতমখাদয়ঃ সুরা বাসুদেব যদি কে তদা বয়ম্‌ ॥ 
হে ভগবন্‌ বাস্থদেব, সর্বদেব-নর-মূলপুরুষ চতুম্মুখ ব্রহ্মাদি 
যখন তোমার স্তবকারী, যোগীশ্বর মহাদেবাদি খন তোমার 
ধ্যানকারী, সর্ববদেবরাজ স্বর্গের প্রভূ ইন্দ্রাদি যখন তোমার 
ভৃত্যসমুহ, তখন সে-স্থলে আমরা তোমার কে? আমাদের কি 
তবে ভক্তির অধিকার নাই ? 
এই শ্লোকের সহিত বৈঞবের শ্রীমন্তাগবতের একটা পছ্ের 
স্মরণ হয়। 
ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৮ম অধ্যায় ২৫শ শ্লোক +- 
জন্নেশ্বর্ধযশ্রুতশ্রীভিরেধম।নমদঃ পুমান্‌। 
নৈবার্ত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্‌ ॥ 
দেব-ত্রাঙ্গণাদি-জন্ম-মাহাত্মা, কুবেরাদি-তুল্য এশ্বধ্য-মাহাত্য, 
বেদনিষ্ঠ-খষি-মাহাত্্, কন্দর্পতুল্য-রূপ-মাহাক্ব্যের দ্বারা জড়া- 
ভিমাঁনী পুরুষের মন্তত। বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কাঙ্গালের ঠাকুর 
তুমি হরি, সেই জড়ভোগ-সম্দ্ধজনের তোমার নামকীর্তন 
করিবার রুচি, অবকাশ ও অধিকার নাই। 


৯৪ ব্রীঙ্গণ ও বৈষ্ণব 


বৈষ্ণবতা। দীনজনের একমাত্র সম্পত্তি । অহঙ্কার, প্রভূত 
প্রভৃতি অবৈষ্বেরই প্রয়াসের বস্তুমাত্র, তাহাতে বৈষ্বের লোভ 
নাই। বৈষুবের সম্পত্তি হরি। জড়াসক্তি-্রাচুর্য্যে মত্ত এবং 
ব্রাহ্মণাদির স্থলভ সম্মানে, পাণ্ডিত্যে ও ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের সুলভ 
_ধনাদিতে স্ফীত হইয়া নি্ষিঞ্ছন পরমহংস বৈষ্ণবের প্রতি 
অনাদরক্রমে কুকন্মফলে অবৈষ্ণবতা-লাভ ঘটে । দীনহীন 
কাঙ্গাল জড়ভোগে উদাসীন হরিসেবা-পর হরিজনগণ জড়বস্ত- 
সকলের অধিকারী হইবার বাসন! না করায়, ব্রাহ্মণা দি-জন্ম, 
পরশ্র্ধ্য, বেদাদি শাস্ত্রে পাণ্ডত্য, কন্দপ্পতুল্য-রূপের অভিলাষকে 
অকর্ধরণ্য জানিয়। ভোগপর বেদপাঠনৈপুণ্যরূপ ত্রাঙ্গণত্বাদি কম" 
বাসন। হইতে মুক্ত হইয়া! হরিকথ। কীর্তন করিয়! থাকেন। 
বল বাহুল্য, শ্রুতিপারদর্শিতা-ক্রমে ব্রাহ্মণের সম্মান, অতুল 
ধন-জন-রাজ্যলাভ-ফলে ক্ষত্রিয়ের এশ্বরধ্য এবং কৃবিবাণিজ্যকলে 
বাশ্যের ধনের ও রূপের সমৃদ্ধি বৈষ্বতার কারণ নহে । এগুলি 
সেবোন্মুখতার অভাবে অবৈষ্ণবতার বদ্ধক জড়ভোগপর দমন 
মাত্র। বৈষ্ণবগণ তাদৃশ ক্ষুদ্র অধিকার-সমূহের জন্য ব্যস্ত না 
হওয়াতেই তৃণাদপি স্তুনীচ ও তদপেক্ষা উন্নতশির তরু অপেক্ষা 
সহিষ্ণু, স্বয়ং অমানী ও অপরে মানদ হইয়া হরিভক্তি লাভ 
করিয়াছেন। অধিক কি, আধিকারিক দেবসদূহ প্রাকৃত কম 
রাজ্যে সর্ববোচ্চশঙ্গে অধিষ্ঠিত হইয়াও কণ্ম্সমাপ্তিতে ভগবন্তত্তি- 
গ্রভাবেই বৈষ্ঞবপদবী লাভ করিয়া থাকেন। তবে অধিকার- 
মাহাত্ব্য প্রাকৃতজীবের বোধের নিমিত্ত-মাত্র। জড়-অধিকার 
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নিঃশেষিত হইলে তদুপরি শুদ্ধবৈষ্ণবাভিমান। কোন মহাবলী 
ব্যক্তি অসংখ্য জীবসংহারে ক্ষমতাবান্‌ হইয়াও তাদৃশ ক্ষমতা 
পরিচালনাঁশ। না করিয়া শান্ত থাকিলে তাহার ক্ষমতার অভাব 
স্বীকৃত হয় না । তত্রপ বৈষ্ুবত্ব ব্রহ্ম! ও ব্রাক্মণাদির সর্বব-চরম 
প্রাপ্য বস্ত্র হইলেও কৃষ্ণদাস্ত-রুচিপ্রাপ্ত জীবের অধিকার আরও 
অধিক। তীহার! ভগবানের নিজ জন। 


শ্রীচৈতন্যচ রিতামৃত অস্ত্যখণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
ভ্রীসনাতনকে বলিলেন, 
নীচজাতি নহে কুষ্ণতজনে অযোগ্য । 
সংকুল বিপ্র নহে ভজনের যৌগ) ॥ 
যেই ভজে সই বড়, অতক্ত হীন, ছার। 
কুষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥ 
দীনেরে অধিক দরা! করে ভগবান্‌। 
কুণীন পণ্ডিত ধশীর বড় অভিমান ॥ 
জাতিমর্যযাদী--জড়ভোগের সহায়। নীচজাতির ভোগের 
অধিকার নানা প্রকারে সঙ্কীর্ণতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু জাগতিক 
এঁহিক মঙ্গলের অধিকারী না হইয়াও নিত্যমঙ্গল ভগবৎসেবায় 
সকলের সম্পূর্ণ স্রযোগ ও অধিকার আছে। ভোগবাসনায় 
ব্যাকুল হইয়া জগতে উচ্চপদবী ও সর্বাধিকার লাভ করিলেও 
উহ চিরস্থায়ী এবং প্রকৃত মঙ্গলের অনুকূল বিষয় নহে । 
যিনি বাস্তবসত্যের সেবা করেন, তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে 
শ্রেষ্ঠ ; আর যিনি বাস্তবপত্যের সেবায় উদাসীন হইয়। অল্পকাল 
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স্থায়ী ব্যাপার-সমূহের প্রভূত্ব-লাভের জন্য কালাতিপাত করেন” 
তিনি বাস্তুবসত্যের সেবক হইতে সর্ববতোভাবে পৃথক্‌ ও ন্যুন । 
জাগতিক পাণ্ডিত্য এবং কুলের শ্রেষ্ঠত। ও পদমর্য্যাদ! 
বাস্তবসত্যের সেবক ভগবন্তক্তের কোন ব্যাঘাত করিতে পারে 
না। বিশেষতঃ ছায়া-নিশ্মিত ভোগ-জগতে ধাহারা ভোগপ্রমস্ত 
ন! হইয়া প্রয়োজনীয় বিষয়-মাত্র গ্রহণ করেন, সেজপ জড়দৈম্ 
ও অভাবহীন যুক্তবৈরাগ্যবান্‌ জনই প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবৎকৃপা- 
রূপ মঙ্গল লাভ করেন । আর বাহারা পদমর্ধ্যাদা, বংশমধ্যাদ। 
বা পাণ্ডিত্য-প্রতিভাদি নানাবিধ এশ্বধ্যে বলীয়ান্‌ হইবার যত্ব 
করেন, তাহারা ভগবংকৃপা-লাভে নিজ-ওদাসীন্য প্রদর্শন করেন । 
তল্জন্ তাহাঁদের প্রকৃত মঙ্গল-লাভের সন্তাবন! নাই। অপ্রয়োজনীয় 
অন্ধকার সন্ধদ্ধন-মানসে যে তামসী বৃত্তির পরিচয় মানব-হৃদয়ে 
প্রতিকলিত আছে, উহ! চিন্ময় আলোৌক-সম্পন্ন বাস্তব-বস্তুর 
সেবার বিপরীত দিকে অবস্থিত । 
মহাত্বা ্রাপাদ মাধবেন্দ্রপুরী বলেন, 
_ সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্ত্র ভবতে তো ক্গানং তৃভ্যং নমে! 
ভে! দেবাঁঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধো নাহ্‌ং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্‌। 
যত্র কপি নিষগ্য যাদবকুলোত্তংসম্ত কংসদ্বিষঃ 
স্রারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্তে কিমন্তেন মে ॥ 
হে সন্ধ্যাবন্দন, তোমার মঙ্গল হউক ; হে স্লান, তোমাকে 
নমস্কার ; হে দেবগণ ও পিতৃগণ, আমি তর্পণাদি-কা্যে অক্ষম, 
আমাকে ক্ষমা! করুন| যে-কোন স্থানে থাকিয়। আমি যাদবকুল- 
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শিরোভূষণ কংসারি কৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া সংসারছু 
ও পাপাদি বিনাশ করিব, স্থৃতরাং অল্পকাল স্থায়ী সংসারদুখের 
অপনোদন ও পাপ-প্রবৃত্তি অল্পকালের জন্য নিবুত্ত করিতে গিয়! 
আমার তাতকালিক চেষ্টা সন্ধ্যাবন্দন, স্সান, তর্পণ প্রভৃতিতে 
প্রয়োজন কি ? 
ন্নানং শানমতূতৎ ক্রিয়া ন'চ ক্রিয়! সন্ধ্যা চ বন্ধ্যাভব- 
দ্বেদঃ খেদমবাপ শাস্ত্রপটলী নংপুটিতাস্তঃস্ফুটা | 
ধর্ম মর্্হতো হাধন্দ্ননিচয়ঃ প্রাঃ ক্ষয়ং প্রাপ্তবান্‌ 
চিন্তং চুষ্ঘতি যাঁদবেন্দ্রচরণাস্তোজে মমাহনিশম্‌॥ 
কোন ভক্ত হৃদয়োচ্ছণাসে বলিতেছেন, আমার স্নান মান 
হইয়াছে, ক্রিয়ানুষ্ঠান পণ্ড হইয়াছে, সন্ধ্যা বন্ধ্যা হইয়াছে, 
স্বাধায় খিন্ন হইয়াছে, শান্গসমূহ মঞ্চুষার মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছে, 
ধর্ম মন্দ্নহত হইয়াছে এবং অধন্মও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, 
যেহেতু আমার চিত্তভূঙ্গ অহণিশ যাদবেন্দ্রচরণপদ্ম চুন্ঘনের জন্য 
ব্যস্ত আছে। | 
সংসারযুস্ত ভক্ত বৈষ্বের এই সকল ভাবসমূহ কখনই 
হীনাধিকারী পাপনিষ্ঠাযোগ্য বৈধাবৈধজনগণ ধারণা করিতে 
পারেন না। কোন পাপমগ্র, পতিত, স্মৃতিবাধ্য জীবের এই ভাব 
প্রকৃতপ্র্তাবে উপলব্ধ হইলে তাহার মঙ্গলের কথা আর কেহই 
বলিয়া উঠিতে পারেন না। অনেকে পরচক্ষু বা চশমা-ধারণের 
প্রয়োজনীয়ত। বুঝিতে না পারিয়া যেরূপ অজ্ঞতাক্রমে দূরদর্শশ- 
রহিত খর্ববদৃষ্টি বা! ক্ষুদ্রদৃষ্টিরহিত জনগণের অধিকার ও 
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প্রয়োজনীয়তার নিন্দা করেন, তক্ত্ূপ স্মার্ভগণ বৈষ্বকে তীহাদের 

যায় জীবান্তর জ্ঞানে সমশ্রেণীভুক্ত করেন। বস্তুতঃ স্মার্তে ও 
পরমার্থিজনে আকাশ-পাতাল ভেদ। আমরা পুর্বে কতিপয় 
শাস্ত্র ও বেঞ্বের হৃদয়ভাব উদাহরণ-স্থলে উদ্ধত করিয়! 
দেখাইয়াছি ; তদ্দারা বুদ্ধিমান্‌ প্রকৃতিজনগণ হরিজনের স্থান ও 
মর্যাদা উপলব্ধি করিবেন । 

শ্রীমন্তাগবত ১১শ স্ন্ধ ২য় অধ্যায় ৫১ শ্লোক_- 

ন যশ্ত জন্মকর্ম্পীভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ | 
সঙ্জতেহন্বিনহংতাবো দেহে বৈ স হরে: প্রিয় ॥ 

যিনি নিজ ব্রাঙ্গণাদি জন্ম-গৌরব, দান-প্রতিগ্রহাদি কর্ম 
গৌরব, বর্ণাশ্রম ও জাতি-গৌরব প্রভৃতি দ্বারা চন্দ্রময় কোঁষের 
আমিত্বে বাহাছুরী করেন নাঃ তিনি হরির প্রিয় । 

বৈষ্বগণ যদিও ব্রাঙ্মণকুলে উৎপন্ন হন বা জগতের নমস্ত 
আঁচার্যযের কার্ধ্য করেন, তথাপি ব্রাঙ্গণাদি বর্ণ-গৌঁরব-দ্বারা 
যতি প্রভৃতি আশ্রম-গৌরব-দ্বারা, শৌক্র-সাবিত্র্য-দৈক্ষ প্রভৃতি 
জাঁতি-গৌরব-দ্বারা কখনই নিজের অভিমান করেন না। স্মার্ত 
কম্মজড়গণেরই সংসারাসক্তি-প্রাচুর্যে তাদৃশ হরিবিরোধী ভাব- 
ঈমুহ প্রবলতা লাভ করে। 

জড়মতি কম্মিগণের ধারণার বিরুদ্ধে ্রীমস্তাগবত ১০ম ন্ধ 
৮৪ অধায় ১৩শ শ্লোকের আলোচিনা বিধেয়-- 

যন্তাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ব্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিযু ভৌম ইজ্যধীঃ। 

তীর্ঘবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনে্বভিজেযু স এব গোখরঃ ॥ 
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শ্ীভগবান্‌ কহিলেন,_ফে-বাক্তি সাধু-বৈষ্ণবগণের চিন্ময় 
অনুভূতি পরিত্যাগ-পূর্ববক অচিজ্জড়-বিষয়ে আসক্তিত্রমে বাত- 
পিত্ত-কফবিশিষ্ট নিজ বিপ্রাদি চন্মময় কোষে “আমি' বুদ্ধি করে, 
প্রাজাপত্যাদি দশপ্রকার পরিণীত পত্রী প্রভৃতিতে “আমার ধারণ! 
করে, পার্থিব জড়বস্ততে দেবতা-বুদ্ধি ও জলে তীর্থ বা পবিত্র- 
বুদ্ধি করে এবং যাহার বিষু ও বৈষ্ণবে যাথার্থ্য-বুদ্ধির অভাব, 
তাহাকে গোতৃণবাহী গর্দভ বা! গোগর্দভ জানিবে। ভগবন্তক্তগণ 
তাহার বুদ্ধির প্রশংস। করেন না। 

ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের ৩৮শ শ্লোক বিশেষ মনোযোগের 
সহিত বিচাধ্য-_ 

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-তক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েইপি বিলোকয়ন্তি ॥ 
যং শ্টামস্থন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ 

হরিজন-সাধুগণ সর্বদা হৃদয়ে প্রেমাঞ্জনরপ্রিত ভক্তিচক্ষুদ্বারা 
যে অচিন্ত্যগুণ-স্বরূপ-বিশিষ্ট শ্যামস্তুন্দর আদিপুরুষ গোৌঁবিন্দ- 
দেবকে অবলোকন করিয়া থাকেন, সেই বস্তকে আমি সেবা 
করি। কন্মবুদ্ধি প্রাকৃত-সাহজিকগণ জড়তা-নিবন্ধন যে জড়- 
বিষয়সমূহ ধারণ! করিয়া ভোগ্য বিচারে কৃষ্ণদর্শন হইল বলিয়া 
জ্ঞান করেন, তদতিরিক্ত জড়ধন্মাধন্ম-বিবজিত যে ভগবদ্বস্তকে 
ভগবন্তক্তগণ অপ্রাকুতান্ুভৃতিক্রমে ভক্তিময় চক্ষে দর্শন করেন, 
তাহাকেই আমি ভজন করি। স্মার্ত ও পরমার্থী, উভয়ের মধ্যে 
দ্রষ্টত্ব ও দৃশ্বাবস্তর ভেদ আছে, তাহা অজ্ঞ সাধারণে বুঝিয়া 
 উঠিতে পারে না। 


১০০ ব্রাহ্মণ ও বৈঝ্ৰ 


এরূপ ভক্তি হৃদয়ে উদ্দিত হইলে ঠাকুর বিল্লমঙগলদেবের 
অনুভূতি অনুসারে প্রকৃত হরিজনের ভাব ভগবন্তক্তমাত্রেরই 
হৃদয়মধ্যে স্বতঃ পরতঃ প্রকাশিত হইয়া পডে। 

কৃষ্ণকর্ণামুতে ১০৭ শ্লোক-_ 
তক্তিত্তি স্থিরতরা তগবন্‌ বদি গ্াদ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরযৃত্তিঃ | 
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্লিঃ সেবতেইম্মান্‌ ধশ্্ীর্থকামগতত্»ঃ সময়প্রতীক্ষী ॥ 

হে ভগবন্, যদি তোমাতে আমাদের ভক্তি নিশ্চলা হয় 
অর্থাৎ যথেচ্ছাচার, কন্ম ব। জ্ঞানের আবরণে জড়িত না হয়, 
তাহা হইলে অবশ্যই তোমার অপ্রারুত কিশোরমূত্তি আমাদের 
অনুভূত হইবে । চিন্মযভাবে বিভাবিত হইয়া আমরা তোমার 
ভক্ত-সেবকাভিমানে যে-কালে তোমাকে দর্শন করিব, তৎকালে 
যুক্তিসেবাভিলাব দূরে থাকুক, গৌণফলস্বরূপে স্বরং মুক্তিই 
যাচমান! হইয়া আমাদের সেবা-কাধ্যে রতা থাকিবেন। আবার, 
ত্রিবর্গ ধন্মার্থকাম-বাহা! সকাম অভক্তগণের দুর্লভ বস্ত, এগুলি 
দাসের হ্যায় অন্ুগমন করিবে । 

স্মার্ত বাঁ বৈধ অভক্তগণ যে চতুর্বর্গফলের উপাসনা করিয়া 
আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করেন, এগুলি স্বভাবতঃই হরি- 
জনের বাধ্য ও পদানত থাকে । হরিজনগণ মুক্ত পুরুষ, স্থৃতরাং 
বদ্ধবিচারে তাহাদের উৎসাহ নাই। 

কম্মিগণ কোন্কালে নিজের রুচিগত ধশ্র ত্যাগ করিয়াছেন 
এবং সত্য সত্য ভগবন্তক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন, 


হবিজনকা গু ১০১ 


তাহার নিদর্শন-স্ববপ এই ভাগবত-পদ্য €( ভাঃ১১।১৪।১৪ ) 
বিচাধ্য। ডি, 
_ নপারমেষ্যং ন মহেক্দধিষ্ট্যং ন সার্কতৌমং ন রসাধিপত্যম্‌। 
ন যোগসিদ্বীরপুনর্ভবং বা ময্যপিতাস্্েচ্ছতি মদ্বিনাইন্যৎ ॥ 
ভগবান্‌ কহিলেন, আমাতে যে ভক্ত আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, 
তিনি কখনও পারমেষ্্য, ইন্দত, সার্ববভৌম্র, রসাধিপত্য, যোগ- 
সিদ্ধি বা পুনর্জন্মরাহিত্য-ফল-লান্গের কোনপ্রকার অভিলাষ 
করেন না। আমাকেই লাভ করা ব্যতীত তিনি আর কিছুই 
চান না,--ইহাই তাহার স্বরূপ-লক্ষণ। 
ত্রীহরিই হরিজনের লভ্য ও প্রাপ্যবস্ত। তত্ব্যতীত অন্যের 
্রাহ্মণস্থলভ জাতি ও পাণ্ত্য-মাহাত্বয, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-স্থলভ 
ধনাঁদি এশর্ধ্য ও বাণিজ্য-মাহাত্ম্য ইত্যাদিতে বিমুড়তা স্বতঃসিদ্ধ। 
_ ভক্তিহীনের মনের ভাব ও ব্যবহার হইতে ভক্তের ভাব ও 
ব্যবহার--সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। একের কেবল মলিনতা ও শোক- 
পরতা, আর অপরের হরিসেবাময়ী আনন্দময়তা 
মহাত্মা কেরলসম্্রাট কুলশেখর আলোয়ার (সিদ্ধ বৈষ্ণব ) 
বলিয়াছেন,__ 
নাস্থা ধর্মে ন বস্থনিচয়ে নৈব কামোপভোগে . 
যর্যছব্যং তবতু ভগবন্‌ পূর্ববকন্মানগুরূপম্‌। 
এতৎ প্রার্ধ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মাস্তরেইপি 
ত্বৎপাদীস্তোকুহযুগগতা নিশ্চল ভক্তিরস্ত | 
হে ভগবন্, আমার বর্ণাশ্রম-ধর্মে, ধনে, কামভোগে আস্ছ। 


১৯২ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


নাই। পুর্ব্বকন্মানুসারে যাহা! যাহা অবশ্যস্ভাবী, তাহাই হউক্‌। 
আমার সর্ধববতোভাবে প্রার্থনা এই যে, জন্মজন্মান্তরেও যেন 
আমি তোমারই শ্রীপাদপন্রযুগলে সর্ববদা নিশ্চল-ভক্তিবিশিষ্ট 
হইতে পারি । 

অবৈষ্ণবের মতে, ধর্ম, অর্থ ও কাম-_এই ব্রিবর্গভোগ এবং ; 
চতুর্থবর্গ মোক্ষলাভই জীবের চরম ফল। কিন্তু বৈষুব আলোয়ার 
এগুলি যেরূপ হয় হউক্‌ জানিয়া ভগবন্তক্তির নিত্যত্ব অনুভব 
করিতেছেন, 


মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুটৈটভারে 
মত্প্রার্থনীয়োমদন্ুগ্রহ এষ এব। 
ত্বদ্ভূৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভূত্যভূত্য- 
ভূত্যন্ত ভূত্য ইতি মাং ম্মর লোকনাথ ॥ 


হে লোকনাথ ভগবন্, হে মধুকৈটভারে, আমার জন্মের 
ইহাই ফল, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং ইহাই আপনার অনুগ্রহ 
যে, আপনি আমাকে আপনার ভূত্য বৈষ্ণবের দাসানুদাস, সেই 
বৈষ্ুব-দাসানুদাসের দাসানুদাঁস এবং বৈষ্ণব-দাসানুদাসের 
_ দাসানুদাসের দাসান্ুুদাস বলিয়! স্মরণ করিবেন । 

বল! বাহুল্য, ক্ষত্রিয়কুলোত্তম কেরল সার্ববভৌমের ব্রাহ্মণতা- 
লাভের প্রার্থনা ছিল নাঁ। তিনি ভগবদ্তক্তের মহামহিম নিতা- 
আসন লাভের জন্য সর্ববদী উদ্‌গ্রীব ছিলেন। এই মহাপুরুষ-_ 
প্রীরামানুজ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গুরু ও একজন ভঞ্ঙাবতার । 


হরিজনকাগ্ড ১০৩ 
মহাত্ম। যামুনযুনি বলেন» 
ন ধর্দ্মনিষ্ঠোইন্ষি নচাত্মবেদী ন ভক্কিমংস্তচ্চরণারবিন্বে। 
অকিঞ্চনো।নস্তগতিঃ শরণ্য ত্বৎপাদমূলং শরণং প্রপন্ভে ॥ 
তব দাস্তম্থথৈকসঙ্গীনাং ভবনেঘস্পি কীটজন্ম মে। 
ইতরাবসথেষু মাম্মভূদপি মে জন্ম চতুর্দুখাত্মন! ॥ 
হে শরণ্য, আমার বর্ণাশ্রমধন্মে নি নাই, আমি আত্মজ্ঞান 
লাভ করিতেও পারি নাই এবং আপনার পাদপন্মে ভক্তিমান্‌ 
হইতেও সমর্থ হই নাই, স্থৃতরাং কণ্ম-মাহা্ময, জ্ঞান-মাহাত্ম্য বা 
তক্তিলাভ আমার ভাগ্যে না ঘটায় আমি অকিঞ্চন এবং আপনা 
ব্যতীত আমার অন্য কোন গতি না থাকায় আপনার পাদমূলে 
শরণ গ্রহণ করিতেছি । হে ভগবন্্‌, আপনার ভক্ত বৈষুবগণের 
গৃহে আমার কীটজন্মও ভাল, পরন্তব অবৈষ্ণব-গৃহে সাক্ষাৎ 
ব্রক্ষশরীরেও অবস্থান করিতে আমি ইচ্ছুক নহি। 
শৌক্র-ত্রাঙ্মণ-পরিচয়ে পরিচিত এই মহাত্মা শৌক্র-শূদ্র- 
পরিচয়ে পরিচিত ভক্তীবতার সিব্ধপার্ধদ-বৈষ্ব বকুলাতরণ 
শঠকোপের কিরূপ অনুগত, তাহ। তাহার “আলবন্দার স্তোত্রে র 
৭ম শ্লোক হইতে অনুভূত হয়/__ 
মাত। পিতা বুবতয়ন্তনয়৷ বিভূতিঃ 
সর্বং যদে নিয়মেন মদন্বয়ানাম্‌। 
আগ্যন্ত নঃ কুলপতের্বকুলা'ভিরামং 
শ্রীমত্তদজ্বি যুগলং প্রপমীমি মুগ্ধীরা | 
আমাদিগের কুলের প্রথমাচার্ধ্য শঠকোপের ব্কুলাভিরাম 


১৭৪. ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


শ্রীমৎ পদযুগলকে আমি মস্তক-দারা প্রণাম করিতেছি । আমার 
বংশীয় অধস্তন শিষ্যবর্গের সর্ববন্থই এ শ্রীমতপদযুগল। তাহাদের 
মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুভ্র এবং এশর্ধ্য--সমস্তই এ শঠকোপ- 
দেবের শ্রীচরণ। 

অত্যন্ত মর্ধ্যাদাবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া প্রীআলবন্দারু- 
খষি শঠকোপদেবকে যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা 
আলোচনা করিয়াও সম্প্রতি যে-সকল ব্যক্তি বৈষ্ণব” নাম লইয়া 
ত্র শ্মার্বুদ্ধি-প্রভাবে বৈষ্ব-সমাজ হইতে উদর-লোভে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া শ্রীত্রীবিষুপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুবরের অমর্য্যাদা 
একমাত্র পীঠস্বরূপে শ্রীদাস রঘুনাথ প্রভুর শীতল পদতলকে 
বুঝিতে পারিলে যামুনাচার্য্যের কৃপা-প্রভাবে উহাদের কুষ্ণভক্তি 
লাভ হইবে। নতুবা তাহার্দের হরিজন- বিরত ও গুরুত্যাগই 
সিদ্ধ হইবে। 

আচার্য্য শ্রীরামানুজ বলেন,__ 

| বৈষ্ণবানাঞ্চ জন্মানি নিদ্রালন্তানি বানি চ। 

দৃষ্ট1 তাস্থাপ্রকাশ্ঠানি জনেভ্যো ন বদেৎ কচিৎ ॥ 
তেষাং দোষান্‌ বিহাস়্াশু গুণাংশ্চৈব প্রকীর্ভয়েৎ | 

( লোক-মঙ্গলের ও কোমলশ্রদ্ধ জনগণের হিতের জন্তা ) 
বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিদ্রা ও আলম প্রভৃতি জানা থাকিলেও 
( দম্তক্রমে নিন্দার উদ্দেশে) কখনও লোকের নিকট বলিবে না । 
তাহাদিগের দোষসমূহ পরিত্যাগ-পুর্বক গুণাঁবলী কীর্তন করিবে । 
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বৈষ্ঠবের পরিচয় ও স্মার্তের পরিচয় মুণ্ডক-উপনিষদে এরূপ 
লিখিত আছে, 
“দে বিগ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদে? বদস্তি পরা চৈবাপরা চ। 


তব্রাপরা খগ্েদো ষজুর্কেদঃ সামবেদৌইথর্ববেদঃ শিক্ষা কলে ব্যাকরণং 
নিরুক্তং ছন্দ! জেবটোতিষমিতি । অথ পরা বয় তদক্ষরমধিগম্যতে |” 


বা স্ুুপর্ণ সযূজ1 সখাপ্া সমানং বুক্ষং পরিষস্থজাতে । 
তয়োরন্তঃ পিপ্লং স্বাদ্বত্তযনশ্বন্তোই ভিচাকশীতি ॥ 

সমানে বুক্ষে পুরুষে! নিমগ্রো হানীশয়া শোচতি মুহামানঃ | 
জুষ্টং যদ! পউভাতনীব্মড মহিমানমেতি বীতশোকঃ ॥ 

যদ পশ্ঠঃ পশ্ঠতে কুন্বর্ণং কর্তীরমীশং পুরুষং ব্রহ্গযোনিম্‌। 
তদ বিদ্বান্‌ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ 


_ শৌনক বলিলেন,_দুই প্রকার বিষ্ভা জানিতে হইবে। 
ব্র্মরসবিদ পরমার্থিগণ বলেন,_পর! বিদ্ভা বা পরমার্থ বিদ্যা 
এবং অপরা বিষ্তা বা লৌকিকী বিদ্যা । খগ্েদ, যজ্বেধেদ, সামবেদ, 
অথর্বববেদ, সুত্রাদি কল্পসমূহ, বর্ণগণের স্থান-প্রযত্বাদি-নিরূপক 
শিক্ষাশাস্ত্, শব্দানুশাসনপর ব্যাকরণ, শব্দনির্ববাচনপর নিরুক্ত; 
ছন্দশীন্ত্র এবং কালনির্ণয়পর জ্যোতিষ-শান্ত্র”_এই চতুর্ববেদ ও 
ষড়ঙ্গ সমস্তই লৌকিকী অপর বিষ্া,_-অপর্মার্থীর উপাস্ত। 
প্রাকৃত ভোক্তৃবুদ্ধিতে এ সকল শাস্ত্রের আলোচনা করিলে 
 কর্মফল-ভোগপর কন্মকাণ্ডেই অধ্যয়নকর্তীকে আবদ্ধ করে। 
যে শান্ত্র-বিষ্ভা-প্রভাবে পরমার্থ অপ্রাকৃত বুদ্ধি উজ্জ্বল হয়, 
তাহাই পরা বিগ্বা। লৌকিক স্মার্তবুদ্ধি হইতে অবসর প্রাপ্ত 
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হইলে পরমার্থ-বিদ্ধা বা পর! বিষ্া লাভ হয়, তখন জীব স্বার্থ- 
গতি বিষ্ণকে জানিয়। বৈষুবতা লাভ করেন। 

একত্র সংযুক্ত, উপকার্ষ্য ও উপকর্তৃভাবে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ, 
তক্তজীব ও ভগবান্‌-_এই চিন্ময় পক্ষিদ্বয় দেহ-নামক একটি 
অশ্বথবৃক্ষে অধিষ্ঠিত। পক্ষিদ্বয়ের মধ্যে জীব-পক্ষীটী দেহজনিত 
কম্মফলরূপ অশ্বথফলকে স্বাছু বলিয়া ভোজন করিতেছেন। অপর 
পক্ষিরূ্পী ভগবান্‌ এ ফল নিজে গ্রহণ না করিয়া! ফলভোগী 
জীবকে ভোগ করাইতেছেন । 

একটা পক্ষী (জীব) বৃক্ষরূপ জড়দেহে “অহং-“মম"-ভাবাপন্ন 
ও প্রভৃভক্তিরহিত হইয়া কর্্মফলজন্য শোকে মুহামান হইতেছেন 
এবং শ্ীভগবানের সেবায় বিমুখ হইয়া সংসার-ক্রেশ-ভোগ 
করিতে করিতে স্মার্ত কর্মকাণ্ডেক জীবন কাটাইতেছেন। 
যখনই জীব স্মার্তবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া কম্মফল-বাসন। পরিহার 
করেন, তখনই তিনি সকল ভোগ্য লৌকিক বস্তু হইতে পৃথক্‌ 
অন্ত পক্ষীকে গুণাতীত ভগবান্‌ বিষণ জানিয়! তাহার সেবার 
নিত্যত্ব উপলব্ধি-পুর্বক শোকরহিত হইয়া ভগবানের লীলা- 
মাহাত্ম্য অবগত হন। কষ্দাস্তানুভূতিই বৈষ্ণবতা ও কর্মাফল- 
লাভরূপ-বাসনারাহিত্যই নিফফামতা। বৈষ্ঞবতা হইলেই লব 
পরিশুদ্ধ ও মুক্ত হন। ৯ 

বিষুভক্তিলাভে নিম্মল জীব দ্রষ্ট সেবকস্বরূপে বে-কালে 
হেমবণ-বিগ্রহ হিরণ্যগর্ভ জগণকর্তাকে দেখিতে পান, তখন 
পরবিষ্ভালাভের ফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধিপ্রসূত পাপপুণ্য- 
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ধারণ। সম্যগ্রূপে পরিহার করিয়। নিন্মলতা,ও পরম মমতা লা 
করেন। বদ্ধাবস্থায় জীবের স্মান্ততাব এবং মুক্তাবস্থায় হরিদাস্ 
ভাবের উদয় হয়,-ইহাঁই বেদের একমাত্র তাৎপধ্য | 
বিঝুপুরাণ বলেন, 
বিষ্যোস্ত ত্রীণি বূপাণি পুরুষাখ্যান্তথ বিছুঃ| 
আছ্ান্ত মহতঃ অঙ্, দ্বিতীয়স্তওসংস্থিতম্‌। 
তৃতীয়ং সর্বভূতস্থং যানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ 
ভগবান্‌ নারায়ণের তিনটী পুরুষাবতার | তুরীয় অবস্থায় 
* চত্তুর্ব্যহবিশিষ্ট নারায়ণ-_সমগ্র বৈকুষ্টের অধিপতি। সেখানে 
মায়ার গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। সেই নারায়ণের অপাশ্রিত৷ মায়! 
_ বিরজার অপর পারে বিক্রমশীলা ৷ মায়া-দারা দেবীধাম-্ৃ্টি 
 কার্য্যে শ্রীনারায়ণের পুরুষাবতার-সমূহ লক্ষিত হন। আদি. 
পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণ-মহত্তন্ব ও অহঙ্কারের 
_কারণ। দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী হিরণ্যগর্ভ সমগ্টি- 
বিষণ ভূমার নাভিনালে গুণাবতার ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া জগৎ 
স্্টি এবং গুণাবতার রুত্র উক্ত স্থষ্ট জগৎ ধ্বংস করেন । তৃতীয় 
পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী ভগবান্-__ব্যগ্ি-বিক্টুরূপে প্রত্যেক 
জীবাত্মার সেব্যবস্ত। এই তিন পুরুষাবতারের সেবা করিতে 
পারিলে বদ্ধ স্মার্ত জীব ত্রিগুণমুক্ত হইয়! বৈষ্ণবত! লাভ করেন । 
_ বিঝুঃ নিত্যকাল মায়াঁধীশ ; পুরুষাবতারে মায়ার সহিত সংসর্গ 
হইলেও মায়াবশ জীবের ন্যায় তাহার মায়াবাধ্যতা হয় না। 
ভগবান্‌ বিকুঃ ব্যতীত অগ্যবস্ত জীবের স্বরূপতঃ বৈষ্ণবতা-সন্কেও 


১০৮ | ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ঞব 


বিঝুমায়ার বশযোগ্যতা আছে। বিঞ্ুঃপ্রপত্তিক্রমে বৈষ্বগণের 
মায়াবশ-যোগ্যতা-ধর্্ থাকিতে পারে না। কেবলমাত্র অবৈষ্ণব 
স্মার্ভতাদির মায়াবশ-যোগ্যতা ও কন্মফলাধীনতা স্বীকার্্য | 
ক্ষন্দপুরাণ রেবাখণ্ডে দুর্বাসা-নারদ-সংবাদে,_ 
নানং ভাগবতা লোকে লোকরক্ষাবিশারদাঃ 
ব্রজস্তি বিধ্তনাদিষ্টা হৃদিস্থেন মহামুনে ॥ 
ভগবানেব সর্ধত্র ভূতানাং কৃপয়! হরি | 
রক্ষণায় চরন্‌ লোকান্‌ ভক্তরূপেণ নারদ ॥ 
হে মহামুনে নারদ, লোকরক্ষা-বিদ্যায় বিশারদ ভাগবত- 
সকল হদিস্থিত বিষ্ু-কর্তক আদিষ্ট হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ 
করেন। ভগবান্‌ হরিই কৃপা- পূর্ববক সর্ববীবের রক্ষার্থ ভক্তরূপ 
ধারণ-পুর্ববক বিচরণ করেন । 
_.. ভগবান্‌ শ্রীরামচন্দ্রের লীলায় আমরা রি পাই যে, 
তিনি সর্বশক্তিমান হইয়াও লৌকিক নীতির বাধ্য ভক্তের 
আচরণ-পালনে রত। তিনি কোন প্রকার লোক-প্রচলিত অবৈধ 
 কার্য্যের প্রশ্রয় না দিয়া এ সকল বিধি-বাধ্যতা সাধারণ 
মর্ত্জীবের ন্যায় ন্বীকার-পূর্ববক রজস্তমঃপ্রকৃতি জীবগণেরও 
মঙ্গল বিধান করিয়াছেন | 
গরুড়পুরাণে,_ 
কলোৌ ভাগবতং নাম ছুর্লভং নৈব লভ্যতে। 
র্মরদ্রপদোৎকষ্টং গুরুণা কথিতং মম | 
বস্ত ভাগবতং চিহ্নং দৃশ্ঠতে তু হরিযু্নে । 
 গীয়তে চ কলৌ দেবা জ্ঞেয়ান্তে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ 


হরিজনকাণ্ড ১০৯ 


কলিকালে কর্মনকাণ্ডীয় বুদ্ধি-প্রভাবে ভাগবতধন্মন গ্রহণ 
করিতে অধিকাংশ নির্বোধ জন অগ্রসর হইবেন না; সুতরাং 
কলিতে শুদ্ধ ভাগবত-_দুর্লভ | ভাগবতের পদ-_ব্র্মা ও রুদ্র 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,__ইহা! আমার গুরু-কর্তৃক কথিত হইয়াছে। 
শতজন্ম বর্ণাশ্রমাচার পালন করিলে পুণ্যফলে ব্রহ্মার পদলাতি 
হয়, কিন্তু বৈষণব-পদ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । হে মুনে, যে-যে ভক্তের 
ভাগবতচিহ্ন দেখা যায় এবং যুখে সর্বদা হরিনাম কীর্তিত হন, 
কলিকালে তাহাদিগকে নিঃসংশয়ে দেবতা জানিবে 

্বন্দপুরাণ বলেন” ও 

প্রীকঞ্চস্তবরত্রোধৈর্ষেষাং জিহবা ত্বলক্কৃত। । 
* নমন্তা মুনিসিদ্ধানাং বন্দনীয়া দিবৌকসাম্‌ 

শীকৃষ্ণস্তবরূপ রতুসমূহ যে-সকল বৈষ্ণব-মহাত্বার জিহ্বায় 
অলঙ্কাররূপে শোভা করেন, তাহারা সিদ্ধ-তাপস-ব্রাঙ্গণ-মুনিগণের 
প্রণম্য এবং দেবগণের পুজ্য । 

কর্জড়গণের স্মার্ত-বিশ্বাসান্ুসারে এই সকল উচ্চভাব 
অতিশযোক্তি-অলঙ্কার বলিয়া ধারণা হয়। তাহাদের কুকর্ম 
ফলেই তাদৃশী ধারণা । বৈষ্ণবাপরাধক্রমে ও তৎফলে বৈষ্ণবধের 
উচ্চমর্ধ্যাদা বুঝিতে ন। পারিয়া তাহারা বৈষ্ণবাভিমান ত্যাগ-পূর্ববক 
অন্যকম্প্ফলাধীনতার বহুমানন করে মাত্র । যেহেতু কর্মিগণ 
সিদ্ধ-মুনিগণের চরণে নত এবং ত্রিদিববাসিগণের উচ্চ আসন 
দেখিয়া! পুজা করে, অতএব জড়ম্পৃহা-বশতঃ তাহাদের হরিভজন, 
বা হরিভক্তের সর্বোত্তমতায় লোভ উদিত হয় না! 


ক ব্রাক্ষণ ও বৈষ্ণব 


আদিপুরাণে,_ 
বৈষ্ণবান্‌ ভজ কৌস্তেয় যা ভজস্বান্তাদেবতাঃ | 
হে কৌন্তেয়, শ্রীবৈষ্ণবদিগকেই ভজনা! কর; অন্য দেবতার 
ভজন করিও না। সমস্ত দেবলোকে ও নরলোকে এবং সমগ্র 
বিশ্বস্থটির মধ্যে বৈষঃবের তুলা ভজনীয় বস্ত্র আর কিছুই নাই। 
যাহারা সকাম কম্মা, তাহারাই বৈষ্ণব-ভজন-পরিত্যাগ-পূর্ববক 
জড় ক্রেশময় সংসারে গৃহত্রত হইয়া বৈষ্ণবের সেবায় উদাসীন 
থাকে এবং অবৈষ্ণবতার উপলক্ষণগুলিকে অধিক মনে করে। 
উহাই তাহাদের কন্ধ্রফল বা দণ্ড। 
হরিজন বা! বৈষুব কীহারা এবং অবৈষ্ণবের সহিত তীহাদের 
কি প্রভেদ,”__এই কথার পরিচয় ও সংজ্ঞা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে 
হরিক্বনকাণ্ডে এই প্রমাণাবলী ও ভাবসমূহ উদাহত হইল । 
জীবাত্মা! উপাধি সংগ্রহের পূর্বে অত্যন্ত নির্্বল। সেবা-রত- 
অবস্থা না হইলেও তাহার তটস্থধন্্বশতঃ নিরপেক্ষ শান্তরসে 
অবস্থান নিত্যসিদ্ধ। স্বরূপ-ভ্ভানের অভাবে ততকালে তটস্থা- 
শক্তি-পরিণত জীব ভগবওসেবায় রুচি প্রদর্শন না করিলেও 
ভগবৎসেবাময় ধন্ম তাহাতে স্থপ্তাবস্থায় অন্বয়ভাবে অবস্থিত 
থাকে; তদ্বিপরীত ব্যতিরেকভাবে ভোগপ্রবুত্তি তৎকালে 
তাহাতে পরিলক্ষিত না হইলেও হরিসেবাঁয় ওঁদাসীন্য এবং 
শুদাসীন্যের পরবর্তী সহজ-ভোগমূলক বীজ তীহাতে অবস্থান 
করে। তটস্থা শত্তি-পরিণত জীব ভক্তি ও অভক্তি, উভয় বৃত্তিকে 
স্তব্ধ করিয়া চিরকাল নিরপেক্ষ থাকিতে না পারিলেও তদ্িপরীত 


হরিজনকাগ্ড ১১১ 


ধর্ম তাহার তট-রেখায় অবস্থান-কালে আলোচ্য হয়। নিদ্দ্িতা- 
বস্থায় মানব যেরপ দৃশ্যজগতের আবাহনে দৃশ্যের সান্নিধ্য প্রার্থী 
মা হইয়া দৃশ্যভাবাভাসেই স্বকর্তৃত্ব প্রকাশ করে, তক্রূপ ভগবৎ- 
সেবায় অল্পকাল ওঁদাসীন্য দেখাইলেই সুপ্ত নিরপেক্ষ তটস্থা- 
শক্তির অপরিণামধশ্মযুক্ত হইয়া জীবের যে অবস্থান, উহাতে 
নিবিবশিষ্ট ব্রহ্মভাবই অনুস্যুত থাকে । তজ্জন্যই জীব বদ্ধাবস্থায় 
স্বীয় অস্থির চিত্তের পরিচয় দিতে গিয়া নিবিবশিষ্ট ত্রন্মে আত্ম- 
স্বরূপের অবস্থান কামনা করে। কিন্তু ভগবানের নিত্যদাস্ত ও 
তাৎকালিক বহিন্ম্রথতা-লাভের যোগ্যতা তাহাকে স্থির থাকিতে 
দেয় না। তাহার সমাধি ভঙ্গ করিয়া ভগবদ্‌-বৈমুখ্য তাহাকে 
ভোগ্য জগতের প্রভৃত্ব বরণ করায়। 

ভগবদ্বহিরক্গা শক্তি মায়া উহার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী 
 বৃত্তিদয় দ্বারা তস্থা শক্তি-পরিণত জীবকে ভোগ-রাজ্যে প্রলুব্ধ 
করাইয়া তাহার নিকট ভগবৎসেবাবৈমুখ্যের বাস্তবতা সাধন 
করে। সেইকালে জীব আপনাকে ভোগিরাজ জানিয়া রজো- 
গুণাঁধিকারে বিরিঞ্চি-পদবীতে - আসীন হইয়া আত্মজগণের 
উৎপত্তি বিধান করে-_সর্বলোক-পিতামহ হইতে পরিণত 
হইয়া আর্ধ ব্রাঙ্গণ-কুলে স্বীয় বিস্তৃতি প্রদর্শন করিতে থাকে। 
কিন্তু ভেদজগতে জীবসমূহ বহিরঙ্গা শক্তির বশীভূত হইয়া 
প্রত্যেকেই বিক্ষিপ্ত ও আবুত হওয়ায় মসর স্বভাবের পরিচয় 
দিতে থাকে । সেই মাৎসর্য্য মদ, মোহ, লোভ, ক্রোধ ও কাম 
স্ষ্টি করিয়া সেবা-বৈমুখ্যের প্রচণ্ড তাণ্তব-নৃত্য প্রদর্শন করে। 


১১২ | ত্রাহ্গণ ও বৈষ্ণব 


তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা হইতে জাত--এই অভিমান ক্ষীণ 
হওয়ায় জীব বেদসংজ্ঞিত ভগবদ্বাণী বিস্মৃত. হইয়! পড়ে। 

আবার উৎক্রান্তদশায় শব্দের অনুশীলনফলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্থ 
স্মরণ-পথে পুনরুদিত হইলে জীবের চিদ্বিজ্ঞান লাভ ঘটে। 
তাহাতে অনর্থ-নিবুত্তি ও পরম চরমকল্যাণে অবস্থিতি সিদ্ধ হয়। 

ইন্দিয়ের পরিচালনাক্রমে নশ্বর বিশ্বের যে ভাবের উদয় হয়, 
উহাকে “বিলাস” বলে । ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-সংগ্রহে বৈমুখ্য-প্রদর্শনে 
বিরাগে'র আবাহন। হরি-মায়া-মুগ্ধ বদ্ধজীব মায়াদেবীর 
বিক্ষেপাত্িকা ও আবরণী বৃত্তির বশীভূত হইয়া জড়জগতের তাৎ- 
'কালিক কর্তৃত্ব লাভ করেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার সহিত 
অনুক্ষণ কৃষ্কম্মৃতিপরায়ণ সাধুগণের সান্গাৎকার হইলে ইতর 
ভোগবিলাস পরিত্যাগমুখে দিব্যজ্ঞানের উদয়ের সম্ভাবনা হয়। 

_ কুঞ্ণবিম্মৃতিক্রমে ইন্দ্রিয়সকলের বিপরীত গতি তাৎকালিক 
বিরুদ্প্রতিম বলিয়! বিটারিত হইলেও নিত্যবস্তরর সান্নিধ্যে 
উহাদের অনিত্যতাবাহনূপ রোগ বিদুরিত হইয়া উহাদের 
আলিঙ্গন-চেষ্টা বিনষ্ট হয়। তখন তিনি শ্রীগৌরাজদাস আন্ধ,- 
বিপ্রকুলোৎপন্ন ত্রিদপ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য 
গ্রীল গোপাল ভট্ের সঙ্কলিত শ্রীনাতনানুগ্রহরূপ “হরিভক্তি 
বিলাসে”র মধ্যে এই শ্লোকটি দেখিতে পান” 

গৃহীত-বিষুত্দীক্ষাকো। বিষু-পৃজাপরো নরঃ | 
বৈষুবোহভিহিতোইভিজ্ঞৈরিতরোইস্মাদবৈষ্বঃ ॥ 
অর্থাৎ শ্রীবিঝুমন্ত্রে দীক্ষিত ও শ্রীবিকু-পূজাপরায়ণ ব্যক্তি 


হরিজনকা গু ১১৩ 
 অভিজ্ঞগণ কর্তৃক বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হন, তদ্ব্যতীত অপরে 
অবৈষ্ণব' । 

নিত্য জীবমাত্রেই ভগবদন্থুকুলে নিত্যচেষ্টাবিশিষ্ট হইলেও 
নিত্যসেবায় ওদাসীন্যবশতঃ তিনি মায়াবশযোগ্যতা-বিশিষ্ট। 
ইন্দ্রিয়জজ্ঞান-ঘ্ারা বিশের খণ্ডিত বস্তুসমূৃহ মাপিতে গিয়া দিন 

ই তাহার ভোগ-প্রবৃত্তি প্রবর্ধমান হয়। দিব্যজ্ঞকানলাভে 
তাহার যোগ্যতা আছে,_-এই প্রাক্তনী স্মৃতিও তিনি অনেক 
স্থলে হারাইয়া ফেলেন। বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইয়া তিনি 
জগদ্ভোক্তত্ব-ত্রমে সদস্দ্বিবেকরহিত হন এবং অসত্য-- 
অবাস্তব ব্যাপারকেই সত্য ও নিজানুকূলে ভোগ্য বলিয়! 
জ্ভান করেন। 

পরম কারুণিক ভগবান্‌ তাহার তটস্থ! শক্তি-পরিণত জীবের 
দুর্ভীগের অপনোদনকল্লে স্বীয় পরমাত্ম-স্বরূপে ও মহান্তগুরুরূপে 
_ জীবাত্ুস্বরূপ প্রদর্শন করেন। সেই সৌভাগ্যক্রমেই বদ্ধজীব 
দিব্যজ্ঞানাশ্রয়ের ক্ষীণ-চেষ্টাক্রমে নিজ-ভোগের ও ত্যাগের 
বিপরীত দিকে ভগবৎসেবায় ন্যুনাধিক রুচিবিশিষ্ট হন। 
জীবের একমাত্র আশ্রয় দিব্যজ্ঞানলব্ধ নিত্যসেবা-রত শুদ্ধ- 
জীবাত্মা মুক্ত মহাপ্পুরুষের অন্ুগ্রহ-লাভে রুচিবিশিষ্ট হইলেই 
তাহার বিলুপ্ত কৃষ্ণদাস্তম্মুতি পুনঃ প্রকাশিত হয়। এই চেষ্টার 
ফলে তিনি বিক্ষেপাত্সিকা' ও আবরণী শক্তির কবল হইতে 
আত্মত্রাণকামী হইয়া! নিজ-মঙ্গল অনুসন্ধান করেন। তৎফলে 
তাহার দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। দিব্যজ্ঞানলাভের ইচ্ছা তাহাকে 
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বিষ্তর অনুকূল অনুশীলনে প্রবৃত্ত করায়। সেই অনুশীলনের 
আদিতে স্বরূপজ্ঞান ও তচ্চেষ্টা, পরে সেবামুখে বিলুপ্তবুত্তির 
পুনরাবাহন এবং ফলম্বরূপে ভগবদ্দাস্তে পুনঃ প্রতিষ্ঠা । তখন 
আর তাহাকে সেবা-বিমুখ অবৈষ্ঞব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয় ন। 

ভাগ্যহীন জনগণ গুরুসেবা ও সাধুসেবা-বঞ্ভজিত হইয়! 
অপরাধ-বশতঃ পরমোচ্চ পদবী হইতে অধঃপতিত হন এবং 
পুনরায় ভোগী হইয়া পড়েন। তাহার! তখন আপনাদিগকে 
'প্রাকৃত-সহজিয়া” বলিয়া গৌরবান্থিত এবং মায়িক বিচারের 
অধ্টপাশে আবদ্ধ হন। সেই কালে পঞ্চরাত্রানুকরণে ও ভাঁগবতা- 
করণে ভাগবতগণের “হনুসরণ' হইতে সম্পূর্ণ পার্থক্য লাভ 
করিয়া সেই আত্মবঞ্চিত জনগণ অবশেষে বিপথগামী হইয়া 
পড়েন। এই মিছ-ভক্তগণের সন্বন্ধেই ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম 
ভক্তসমাঁজকে অবহিত করিয়াছেন । 

মানব প্রাকৃত-সাহজিকধন্ম অবলম্বন করিয়া আপনাকে 
বৈষ্ণবাভিমানে প্রতিষ্ঠিত করায় “আরুহা কৃচ্ছেণ পরং পদং” 

প্রভৃতি ভাগবত-বাক্যের বিচারানুসারে অধঃপতিত হইলেও এ 
- প্রকার বিকৃত জীবনকে বৈষ্ুব-জীবন বলিয়া প্রচার করেন। 
যদিও আমন্মহাপ্রাভু বর্ণাভিমান ও আশ্রমাভিমানকে প্রকৃতি- 
জনেরই আরাধ্য বলিয়াছেন, তথাপি সেই ভগবদ্ুপদেশের 


অসম্মান করায় বদ্ধজীবগণ 'আপনাদিগকে কর্ম্ঈফলাধীন অবৈষ্ঞব 


করিয়া তোলেন । মহাঁপ্রভূর রচিত এই শ্লোক সেই আত্মাবিস্বৃত_ 
জনগণের কে টা হয় না 


হরিজনকাণ্ড ১১৫ 
নাহং বি! স চ নবপতির্পাপি বৈশ্তো ন শৃত্রো 
 নাহং বর্ণা ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো। যতির্বা। 
কিন্তু প্রোগ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ামৃতান্ধে- 
গৌপীভর্ত.ঃ পদক মলযোদসদাসানুদাসঃ ॥ 
(পদ্যাবলী ৬৩ শ্লোক ) 


আমি শুদ্ধ জীবাত্মা_স্বরূপতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ব৷ 
শুদ্ধ নহি; অথব! ব্রন্মাচারা, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, বা সন্্যাসী নহি । 
পরন্ত আমি নিত্যোদীয়মান নিখিল পরমানন্দপূর্ণামুতসাগর-স্বরূপ 
গোগীজনবল্লভের শ্রীচরণকমলের দাঁসানুদাসের দাস-স্বরূপ | 

কৃষ্ণদাসাভিমান ক্ষীণ হইলে চতুবিবধ মুক্তি-প্রাপ্ত জনগণের 
আত্মবস্থবোধ-ব্যাপারে পুনরায় বিপদ্‌ উপস্থিত হয়। সুতরাং 
হরিজনাভিমান ছাড়িলেই জীব শ্রকৃতি-জনের শ্রেণী-বিশেষে 
তাকালিক আত্মগরিমাঁয় 'প্রতিট্টিত হন। তখন আর তিনি 
হুরিজন' থাকিতে পাঁরেন ন!। হরিভক্তিহীন হরিজনগণ স্বরূপ- 
বিম্মৃতিক্রমে “সোণার পাথর বাটা” হইয়া প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিজন 
বা প্রাকৃত-সহজিয়াই হন। অপ্রাকৃত সহজ-ধাম শ্রীবৈকু্টে 
তাহাদের গতি স্তব্ধ হয়। ব্বরূপবিষ্ুত হরিজনগণই প্রকৃতির 
অতীত শুদ্ধহরিজন ও ও অর্থাৎ প্রাকৃত হরিজনের 
সম্পূর্ণ পার্থক্য উপলন্গি করিতে ন! পারিয়া, প্রকৃত শান্ত্রজ্ঞানের 
পারদ্গিতার অভাবে অব্হাহণাছুস্ন্ন জনগণকেই হিরিজন? 
আখ্যা প্রদান করিয়া! আপনারা উচ্চকুলোৎপন্গাডি মানে 'রক্কৃতি- 
জন'রূপে বুথা লাজাতিগাত ক্রম 


১১৬ ঁ  ত্রাঙ্গণ ও বৈষক 


এক্ষণে এই হরিজনের বিভাগ বণিত হইতেছে । “সাত্বত, 
ভক্ত” ভাগবত”, বৈষ্ণব", পাঞ্চরাত্রিক', “ৈখানস', “কর্মহীন? 
প্রভৃতি দ্বাদশগ্রকার বিভাগ ভারতীয় এতিহাসিকবর্গ ভিন্ন ভিন্ন 
শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে এপ্রকার বিভাগ লুপ্ত- 
প্রায় হইলেও স্থুলতঃ দুইটা বিভাগ. প্রবল আছে, দেখা যায়। 
হরিপরায়ণ জনগণ অঞ্চন ও ভাব,_এই মার্গদ্য় এখনও 
সর্ববদ। বিচার ও লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। সাত্বত আচাধ্য- 
চতুষ্টয়ের মধ্যে শ্রীমধবাচাধ্য ও ্রীনিম্বাদিত্য--ভাগবতমাগাঁ, আর 
শ্রীরামানুজাচাধ্য ও শ্রীবিঝুস্বামী__অর্চনমারগী পাঞ্চরাত্রিক 
বৈষ্ঞবাচাধ্য । পরে শ্রীমধ্ব ও শ্রীনিম্বার্ক মহোদয় ভাগবতাচাধ্য 
হইলেও কনিষ্ঠাধিকারে অর্চন এবং শ্রীরামানুজাচাধ্য নবেজ্যা- 
কর্মান্তর্গত শ্ীনামকীর্তনাদি স্বীকার করিয়াছেন । সব্বাগ্রে 
আ্রীবিষুস্বামী বেদান্তভাষ্যকার হইয়াছিলেন। এই চারিজন চারিটা 
_ সাম্প্রদায়িকাচার্ধ্যর্ূপে অভিষিক্ত হইয়াছেন । এস্থলে শীধর 

স্বামীর তৃতীয় স্বন্ধের টাকার প্রারস্ত উদ্ধৃত হইল,__ 

“দ্বেধা হি ভাগবত-সম্প্রদায়-প্রবৃত্তিঃ | একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্‌- 
ব্হ্মনীরদাদিদ্বারেণ । অন্ঠতস্ত বিস্তরতঃ শেষাৎ সনতকুমার-সাংখ্যায়নাদি- 
হ্বারেণ।” 

বল! বাহুল্য, উপরি-লিখিত বিভাগ-সমূহের সকলেই বৈষ্ণব ১ 
যথা পান্মোতরখণ্ডেত 
যদিষ্ণপাসন! নিত্যং বিষুত্যস্তেশ্বরো মুনে। 
পৃজ্যো যস্তৈকবিঞ্ুঃ স্তাদিষ্টো৷ লোকে স্‌ বৈষ্ণব: ॥ 


হরিজনকাগু ্‌ ১১৭ 


হে মুনে, ধাহার বিষ্,পাসন। নিজ নিই নিত্যপ্রভু 
এবং একমাত্র পৃজ্য ও টব তিনি এই পৃথিবীতে রা 
বলিয়া খ্যাত। 
বস্ততঃ হরিজনের প্রকার-ভেদ দুইটা মূল রুচির উপর 
স্থাপিত। পাঞ্চরাত্রিক ও ভাগবত-ভেদে হরিজনের বিভাগ যেরূপ 
আচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামি-প্রভূ শ্রীভক্তিসন্দর্ভে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, তাহাই বিচারণীয়। &.. 
ভাগবত ১২শ ক্ষন্ধ ৩য় অধ্যায় ৫২ শ্লোক ক 
কৃতে বদ্ধ্যায়তো। বিষ্ণং ত্রেতারাং যজতো। মখেঃ। 
দ্বাপরে পরিচর্ধ্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ভনাৎ॥ 


সত্যযুগে বিষুণধ্যান, ত্রেতা যজ্কর্্ম ও দ্বাপরে অঞ্চন”_ 
এই ত্রিবিধ উপাসনা-প্রণালী হইতে যে মঙ্গল উদয় হয়, কলিকালে : 
হরিকীর্তন হইতেই তাহা লাভ হইয়া থাকে । 
্্রীমদাচার্ধ্য আনন্দতীর্ঘ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধবমুনি মুণ্ডকোপনিষদ্‌- 
ভাগ্যে শ্রীনারায়ণ-সংহিতা হইতে যে প্রমাণ উদ্ধার করিয়া কলির 
'জীবকে ভাগবতমার্গ-গ্রহণের শিক্ষ। গিহাি তাহা এখানে 
উদাহৃত হইল,” . 
্বাপরীনৈর্জীনৈবিষু পঞ্চরীত্রৈস্ত কেবলৈঃ। 
কলো তু নামমাজ্রেণ পুজ্যতে ভগবান্‌ হরিঃ ॥ 


দবাপরযুগের অধিবাসিগণ কেবল পঞ্চরাত্র-অবলন্বন-পূর্ববক 
হরিপূজ! করিয়াছেন, কিন্তু বর্তমান কলিষুগে দেই দ্বাপরীয় 


৬১৬১৮, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


উপাসনা-প্রণালীর পরিবর্তে কেবলমাত্র হরিনামন্বারা ভগবান্‌ 
হরির পৃজ! হইয়া থাকে । 
যদিও শ্রীমদানন্দতীর্থ স্বীয় ভাষ্কে উৎপত্তসম্তভবাধিকরণে 
পাঞ্রাত্রিক বিচার-প্রণালীর আবাহন করেন নাই, তথাপি 
তৎকৃত 'অন্ুব্যাখ্যান” নামক প্রতিবাদি-নিরসন-ভাষ্যে পঞ্চরাত্রের 
মহিমা অস্বীকৃত. হয় নাই। কতিপয় অর্ববাচীন ব্যক্তি শ্রীমন্মধব- 
মুনিকে পাঞ্চরাত্রিক-বিচার-বিরোধী বলিয়া! স্থির করেন। 
পাঞ্চরাত্রিকগণ-_অচ্চনমার্গে রুচিবিশিক্ট। শ্রীমন্ভাগবতগণ 
__কীর্তনপর | শ্রীজীব প্রভূ বলেন,_ 
অচ্চনমার্গে শ্রদ্ধা চেখ, আশ্রিতমন্ত্রগুরুস্তং বিশেষত: পৃচ্ছেং! যগ্যপি 
শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবৎ অর্চনমার্সস্তাবশ্ঠুকত্বং নাস্তি, তদ্বিনাপি 
_ শরণাপত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুযার্থসিদ্ধেরভিহিতত্বাৎ, _ তথাপি 
. শ্রনারদাদিবত্র্ণহসরত্তিত * *%*% *% কৃতায়াং দীক্ষায়ামর্চনমবশ্থং 
ক্রিয়েতৈব ॥ * * * * পরদ্বারা তৎসম্পাদনং ব্যবহারনিষ্ত্যা- 
লসত্বস্ত বা প্রতিপাদকম্। ততোহশ্রদ্ধাময়ত্বাদ্বীনমেব তৎ। * * * 
ন্তরীক্ষা গ্যপেক্ষা বগ্যপি স্বরূপতো! নাস্তি তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাঁদি- 
সম্বন্ধেন কদর্ধ্যশীলানাং বিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্ব সঙ্কোচীকরণায় 
শরীমদৃষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চনমার্গে কচিৎ কচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্যযাদ। 
স্থাপিতাস্তি * * ₹* তত্র তত্বদপেক্ষা নাস্তি ১ রামার্চনচক্জ্রিকায়াং_: 
বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্ত্র পুরশ্চ্ধযাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্ঠাসবিধিনা জপ- 
মাত্রেণ সিদ্ধিদ] ॥ [ভাঃ ৭16২৩ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ টীকা ও তক্তিসন্দর্ভে 
পাঞ্চরাত্রিক মতাবলম্থিগণের অন্থুশীলনীয় অঙ্চনমার্গে যদি 
কোন সাধক-বৈষ্বের শ্রদ্ধা হয়, তাহা! হইলে তিনি স্বীয় 


হরিজনকা ও ১১৯ 


পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রদাতা গুরুর নিকট বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাস! 
করিবেন। অঙ্ছন ব্যতীতও শরণাপত্তি প্রভৃতি নববিধা ভক্তি- 
সাধন-প্রণালীর যে-কোন একটি অবলম্বনে পুরুষার্থ-সিদ্ধি কথিত 
হওয়ায় যদিও শীভাগবত-মতে পাঞ্চরাত্রিকমতবাঁদীর একমাত্র 
_. প্রয়োজনীয় সাধন-প্রথা অর্চনমার্গের আবশ্মুকতা নাই, তথাপি 

শ্রীনারদ প্রভৃতি পাঞ্চরাত্রিকগণের অন্ুগমনকারী বৈষ্বগণের 
_ গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকিলে প্রাপ্ত মন্ত্র্ধারা ভগবান্‌ 
_বিঞু্র অর্চন অবশ্যই করিতে হইবে । অন্য ব্যক্তিদ্বারা অচ্চন__ 
ব্যবহার-নিষ্টত্বের বা অলসত্বের প্রতিপাদকমাত্র ; স্থতরাং পরের 
দ্বারা সেইরূপ অঙ্চন-কার্ধয অশ্রদ্ধাময় বলিয়া আদরণীয় নহে। 
যদিও ভাগবত বৈষ্ণবের পাঞ্চরাত্রিক মন্তরদীক্ষাদির অপেক্ষা 
স্বরপতঃ নাই, তথাপি স্বভাবতঃ দেহাদি-সম্বন্ধ-হেতু প্রায়শঃ 
কদর্ধ্যচরিত্র, চঞ্চলমতি জনগণের তাদৃশ স্বভাব সঙ্কোচ করিবার 
জন্য জীনারদাদি পাঞ্চরাত্রিক খবিগণ-কর্তৃক অর্চনমার্গে কোথাও 
কোথাও কিছু মর্যাদা স্থাপিত হইয়াছে । *% * % তথায় 
তন্তদপেক্ষা নাই ; যথা রামান্চনচন্দ্রিকায় কথিত হইয়াছে,_হে 
বিপ্রোন্দ্! দীক্ষা, পুরশ্চর্যযা ও ম্যাসবিধি ব্যতীত জপমাত্র দ্বারাই 
ভগবানের মন্ত্রসমূহ সিদ্ধি প্রদান করে। 

ভক্তিসন্দর্ভে__ 

ততঃ প্রেমতারতম্যেন. তক্তমহ্ত্বতারতম্যং মুখ্যম। ধযৈলিঙ্গৈ: স 
. ভগবতঃ প্রিম্স উত্তমমধ্যমতাদি-বিবিক্তো ভবতি তানি লিঙ্গানি। তটত্রৈব 


অচ্চনমার্গে ব্রিবিধত্বং লত্যতে। পাস্মোত্তরখপ্ডোক্তং মহত্বন্ত অর্চচনমার্গ- 
পরাণাং মধা এব জ্ঞেয়ম। তত্র মহত্বং__ 


১২০ | : ত্রীক্গণ ও বৈষ্ঞৰ 
তাঁপাঁদি পঞ্চসংস্কারী নবেজ্যাকর্মকারকঃ। 
অর্থপঞ্চকবিদ্‌ বিপ্রো মহীভাগবতঃ স্যৃতঃ ॥ 
মধ্যম তব 
তাঁপঃ পুণ্ডং তথা নাম-মন্ত্রো যাগস্চ পঞ্চমঃ | 
.. অনী হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকান্তিহেতবঃ | 
তত্র কনিষ্ঠত্বং__ 
শঙ্খচক্রাদ্যর্ধপুণ্ড ধারণাগ্যাআুলক্ষণম্‌। : 
তন্নমস্করণঞ্চেব বৈষ্ঞবত্বমিহোৌচ্যতে ॥ 
ভাগবতমতে মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতং লক্ষয়তি ( ভাগবত 
১১1২৪* )--.. 
সর্বভূতেষু বঃ পশ্ট্েন্ুগবস্তাবমাত্মনঃ | 
ভূতানি তগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
অথ মানসলিঙ্গবিশেষেণ মধ্যমভাগবতং লক্ষয়তি (ভাগবত 
১১২৪৬ )-- 
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেবু দ্বিষৎস্থু চ। 
প্রেমমৈত্রীকুপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যম ॥ 
অথ ভগবদ্ধন্্ীচরণরূপেণ কায়িকেন কিঞ্চিন্মানসেন চ লিঙ্গেন 
কনিষ্ঠং লক্ষয়তি (ভাঃ ১১।২1৪৭ )-- 
অর্ঠায়াং এব হ্রয়ে বঃ পৃজাং শ্রদ্ধয়েহতে | 
ন তদ্ভক্তেবু চান্যেবু স তক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ 
তশুপরে প্রেমতারতম্য-দ্বারা ভক্ত-মহান্ডের তারতন্য অর্থাৎ 
উত্তমত্, মধ্যমত্র ও কনিষ্ঠত্ব প্রধানরূপে নিরূপিত হয়। যে-সকল 


হর্িজনকা গু ১২১ 


চিহ্ছ-দ্বারা ভগবানের প্রিয়ত্র। প্রিয়তরত্ব ও প্রিয়তমত্র বিচারে 
উত্তম-মধ্যম-কনিষ্টহ্বাদি বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়, সেই সকলই 
তারতম্য-নিরূপণের লক্ষণ । পাঞ্চরাত্রিক অর্গনমার্গে ত্রিবিধত্ব 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। পন্মপুরীণের উত্তরথণ্ডোক্ত বৈষুব-মহত্তের 
বিচার পারঞ্চরাত্রিক অচ্ঠনমাগাঁগণের মধ্যে জানিতে হইবে | 
অর্চনমাগীঁয় মহত্ব বাঁ “মহাঁভাগবতত্ব, যথা--তাপাদি পঞ্চ- 
স্ারবিশিষ্ট, নবেজ্যাকম্মকারক এবং অর্থপঞ্চকবোধধুক্ত 
ব্রা্ষণই “মহাভাঁগবত” | 
অর্চনমাীঁয় পাঞ্চরাত্রিক “মধ্যমত্": যথা--তাপ, পুণু, নাম, 
মন্্ ও বাগ__-এই পাঁচটীকে পঞ্চ সংস্কার বলে । এই পঞ্চ সংস্কার 
অচ্চনমাগাঁয় পাঞ্চরাত্রিক-বিশ্বাসে মধ্যম ভাগবতস্থের হেতু । 
পাঞ্চরাত্রিক অন্চনমাী় “কনিষঠত্; যথা__শখ, উক্ত, গদা। 
পদ্প,-এই বিধু-চিহ্ু-চতুষ্টয় নিজের বলিয়! স্বশরীরে ধারণ- 
পূর্বক অপর তাদৃশ বৈষ্ণবকে নমস্কার করিলে “কনিষ্ঠতা" সিদ্ধ 
হইয়া থাকে । 
অতঃপর পাঞ্চরাত্রিক-মত ব্যতীত ভাবমাগীঁয় ভাগব ত-মতে 
মানসলিঙ্গদ্বারা “মহাভাগবতে'র লক্ষণ নির্দেশ করিতেছেন । 
চেতনাচেতন সর্ববজীবে অর্থাৎ অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা শক্তির পরিণামে 
যিনি পরমাত্ম ভগবানের ভাবসমূহ দর্শন করেন, প্রাকৃতাপ্রাকৃতা- 
ত্বক চেতশাচেতন সর্ববভৃতকে ভগবত পরমাত্মায় অবস্থিত দেখেন, 
তিনিই “মহাভাগবত' | জীব ও ভগবানে অভেদজ্ঞানী নি বিশেষ 
মতবাদ গ্রহণ করায় ভাগবতের বিরোধী বলিরা এই শ্রোকের 


১২২ ণ ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ব 


লক্ষীভূত বিষয় নহেন। হেতুযুক্ত ও ব্যবধান-সহিত জীব-ব্রক্গ- 
ভেদ-জ্ঞান-_আত্যন্তিকী ভক্তির বিরোধী হওয়ায় উহা মহা- 
ভাগবতত্বের বিরোধী । ব্রজদেবীগণের “বনলতাস্তরব আত্মনি” 
(ভাঃ ১০৩৫৯) প্রভৃতি শ্লোক, “নগ্ত্তদ তদুপধাঁধ্য” €ভাঃ ১০। 
২১১৫) ইত্যাদি শ্লোক এবং “কুররি বিলপসি” (ভাঃ ১০।৯০।১৫) 
ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ভাবই মহাভাগবতত্বের নিদর্শন । 

অনন্তর মানসলিজবিশেষ-দ্বার৷ মধ্যম ভাগবতের লক্ষণ 
নিরপিত হইতেছে,_-যিনি ঈশ্বর, ভক্ত, বালিশ ও বিদ্বেধী,_-এই 
চারি বস্তুতে ক্রমান্বর়ে গ্রীতি, মৈত্র, কৃপা ও উপেক্ষা আচরণ 
করেন, তিনিই মধ্যম ভাগবত । 

অনন্তর ভগবদ্ধন্মাচরণরূপ কায়িক টিজার; এবং কিঞ্চিন্মানস- 
ভাবদ্বারা “কনিষ্ঠত্বে'র লক্ষণ বলিতেছেন,__যিনি শ্রদ্ধাসহকারে 
শ্রীহরির শ্রীমূর্তি-প্রতিমায় অর্চন করিয়া থাকেন এবং ভগবৎ- 
প্রেমাভাব-বশতঃ ভক্ত-মাহাস্তয অভ্ভান-জন্য হরিজন বৈষ্ণব 
অথব! অন্য ব্যক্তিকে তাদৃশ সশ্রদ্ধ পুজাচ্চন করেন না, তিনি 
প্রাকৃত ভক্ত' বলিয়া কথিত হন। এই স্থানেই “যস্তাত্ববুদ্ধিঃ 
কুণপে” শ্লোক উদ্ধৃত হয়। 

প্রভূপাদ্র শ্রীল জীব গোস্বামী মহোদয় এবং অপরাপর 
্রীশ্বীগৌরপদোপজীব্য বিষুণপাদ আচার্যগণ_-সকলেই ভাগবত- 
মতস্থ ভাবমার্গী উপাসক। শ্রীগৌরগণে পার্চরাত্রিক অর্চনবিধির 
পরিবর্তে ভাবমার্গায় কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চনাদি কিঞ্িনমাত্র প্রবেশ 
করিয়াছে । শ্রীমদাচা্য আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্ীমধ্বপাদের 


হরিজনকাগ্ু ১২৩ 


অধস্তন শ্রীলক্ষমীপুরী বা শ্ীত্ীমদ্‌ বিঝুপাদ মাধবেন্দ্রপুরী মহোদয় 
বিশুদ্ধ ভাবমাাঁ ভাগবতধর্্মাবলন্বী । এ পুরীপাদ হইতে ভাব- 
মার্গায় ভাগবতধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যগণে সম্যক্‌ প্রকাশিত । শ্রীব্যাসরায়, 
প্রীরাঘবেন্দ্র তি, গ্রীবিজয়ধবজ প্রভৃতি শ্ীমধ্বমতস্থ আচাধ্যবর্গ 
এবং উড়,পীস্থিত কৃষ্ণপুর, পুত্তগী, চোদে, পেজাবর, অঘনাড় 
কণ্,র, পলনাড়, প্রভৃতি মঠ এবং কুদাম্বর, চিক মনকট্টা প্রভৃতি 
মঠির অধিনায়কগণ শ্রীমধ্বের ভাগবত-মত স্বীকার করিলেও 
সকলেই বর্ণাশ্রমপালনপর পাঞ্চরাত্রিক মতাবলম্বী অর্চনমাগী । 
অর্চনমার্গা পাঞ্চরাত্রিকের নবেজ্যাকম্ম আ্ীজীবপাদ এরূপ 
উদ্ধার করিয়াছেন, ূ 
অর্চনং মন্ত্রপঠনং যৌগে। যাগো হি বন্দনম্‌। 
নামসন্ীর্তনং সেব। তচ্চিহ্বৈরঙ্কনং তথা ॥ 
তদীয়ারাধনঞ্চেজ্য। নবধ। ভিগ্যতে শুতে । 
হে শুভে,_১। অচ্চন, ২। মন্ত্রপঠন, ৩1 যোগ, ৪। যাঁগ, 
৫ বন্দন, ৬। নাঁমসক্ষীর্ভন, ৭1 সেবা, ৮। চিহ্ুদ্বারা অঙ্কন, 
৯ বৈষ্ণবারাধন,_-এই নয়টী ইজ্যার ভেদ । 
অর্থপঞ্চকের ব্যাখ্যায় শবীজীবগোস্বামি-প্রভূপাদ বলেন, 
“উপান্তঃ প্রীভগবান্‌, তৎ পরমং পদং) তব্দব্যং, তন্মাস্্োঃ জীবাত্মা 
চেতি পঞ্চত ত্বজ্ঞাতৃত্বমর্থপঞ্চকবিন্বম্‌ ৮ 
শ্রীভগবান্‌ উপাস্ত, তাহার পরম পদ বৈকু, তাহার দ্রব্য 
বা! তদীয় ভাগবতগণ, তাহার মন্ত্র এবং জীবাত্বা,”-এই পাঁচটা 
তন্দের জ্ঞানই অর্থপঞ্চক-জ্ঞান। 


১২৪ ব্রাজ্গণ ও বৈষ্ঃৰ 


শ্রীরামানুজ-শিষ্য 'কুরেশে'র পুভ্র 'পরাশর ভট্ট" ৷ পরাশরের 
শিষ্য “বেদান্তী' ও অনুশিষ্য নম্কুর বরদরাজে*র শিষ্য “পিল্লাই 
লোকাচাধ্য'। ইনি “অর্থপঞ্চক' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা 
করেন । তাহার অথ-পঞ্চক-নিণয় আীজীবপা দের ব্যাখ্যার অন্থুূপ 
নহে। তিনি জীব-স্বরূপে__নিত্য মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুুক্ষু-_ 
এই পঞ্চভেদ ; ঈশ্বর-স্বদূপে--পর, ব্যুহ, বিভব, তন্তধামী ও 
অচ্চাবতার-_এই পঞ্চভেদ ; পুরুষার্থ-স্বরূপে_ বর্ম, অর্থ, কাম, 
আত্মান্ভব ও ভগবদন্থুভব--এই পঞ্চভেদ; উপায়-স্বরূপে- কর্ম, 
জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও আচার্্যাভিমান-_-এই পঞ্চভেদ এবং 
বিরোধি-স্বরূপেস্বরূপ-বিরোধী, পরতন্ব-বিরোধী, পুরুষার্থ- 
বিরোধী, উপায়-বিরোধী ও প্রাপ্য-বিরোধী-_-এই পঞ্চভেদ 
বিচার-পুর্ববক পঞ্চণর্থে পঞ্চবিংশতি অর্থ করিয়াছেন । 

ভারতের দক্ষিণাপথের মধ্যযুগীয় পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ুবধন্মন 
বর্তমান গোঁড়ীয়-বৈঞ্ণব-ধন্মের অন্তরালে ন্যুনাধিক প্রবেশ 


করিয়াছে ।” পাঞ্চরাত্রিকদিগের ন্যায় শ্ীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচাধ্য- 


গণের বংশপরম্পরা অর্চনমার্গোপদেশপরায়ণ হইয়া কদাচিৎ 
কচিৎ শুদ্ধভাবে, প্রায়শঃ বিকৃতভাবে শ্রীমন্মহা প্রভুর আনুগত্য 
বিস্তার করিতেছেন। শ্রীরামান্থজীয় গৃহস্থ আচার্য স্বামীদিগের 
ন্যায় গৌড়ীয় গৃহস্থ আচার্ধ্যগণ “গোস্বামী' উপাধি গ্রহণ 
করিয়াছেন। শ্রঞ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীমভ্ভাগবত-ধশ্মের প্রচারোদ্দেশে 
ষে বিশুদ্ধ ভাবমার্গ সামাজিকত! হইতে পুথক্‌ করিয়। উপদেশ 
দিয়াছেন, কালপ্রভাবে উহা! ক্ষু্ হইয়! পাঞ্চরাত্রিকের শাখামাত্রে 


হুরিজনকাগ্ড রি ১২৫ 
পরিণত হইতে চলিয়াছে ; তাহা শ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রচার্য্য 
বিষয় নহে। 


শ্রীরামানুজীয় বা শীমাধ্বসমাজ যেরূপ পঞ্চোপাসক শাঙ্কর- 
সমাজ হইতে পার্থক্য লাভ করিয়াছেন, উত্তর ভারতে গৌডীয়- 
বৈষ্ব-সমাজ সেরূপ পঞ্চোপাসক হইতে পৃথক. থাকিতে অক্ষম 
হইয়া বৈষ্ুব-বিরোধী সামাজিকগণের দাস্ত করিতেছেন । 
বাস্তবিক ভাবমার্গে যে অর্চনাঁদির ব্যবস্থা দেখ যাঁয়, উহা! ঠিক 
পাঞ্চরাত্রিকদিগের সম্মত নহে। ভাগবতীধ ভাবমার্গের কনিষ্ঠী- 
ধিকার পাঞ্চরাত্রিক অচ্চনমার্গের মহাঁভাগবতাধিকার হইতে 
একটুকু পৃথক. হইলেও উহা প্রায়ই একার্থ-প্রতিপাদক । 
প্রাকৃতভক্তাধিকার উন্নত হইয়াই ভাগবতমাগীঁয় মধ্যমাধিকার 
লাভ হয়। আবার মধ্যমাধিকারের উন্নতিক্রমে মহাভাগবত- 
পরমহংসাধিকার লাভ হইয়া থাকে । 

শ্ীজীবগোস্বামিপাদ মহাভাঁগবত-অধিকার জানাইবার জন্য 
ভাগবতীয় ( ১১২।৪৮-৫৫ ). আটটা পদ্য উদ্ধার করিয়াছেন,__ 


গৃহীত্বাপীন্ড্িরৈরর্ধান্‌ বো ন ঘ্েষ্টি ন কাজ্ষতি। 
বিষ্ঞোর্মায়ামিদং পশ্ঠন স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 


প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট কনিষ্ঠাধিকারী যে-প্রকার ইন্জ্রিয়দ্বার। 
অর্থ বা বিষয়সমূহ ভোগ করেন, সেই প্রকার প্রাকৃতভোগবুদ্ধি- 
রহিত হইয়া ইন্দরিয়দ্বারা অর্থগ্রহণসন্বেও যিনি মায়াশক্তির 
বিচিত্রতা দর্শন-পুর্রবক কোন বিষয়ে বিদ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা! 


১২৬ ৃ ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ণব 


করেন না, তিনি ভাগবতোত্তম। এই পরিচয়টি কায়িক ও 
মানসিক ভাবের সম্মিলন । 
দেহেক্জিয়প্রাণমনোধিয়াঁং যে জন্মাপ্যয়ক্ষুতয়তর্যকচ্ছৈ £। 
সংসারধন্ম্ৈরবিমুহ্মাঁনঃ স্থৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥ 
যিনি হরিস্মরণ-দ্বারা দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধিত_-এই 
পাঁচটী বস্ত্র জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণীরূপ ক্লেশমর় সংসারধশ্ধে - 
আসক্ত হন নী, তিনি মহাভাগবত। 
ন কামকন্্রবীজানাং যন্ত চেতপি সম্ভবঃ | 
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
ধাহার চিত্তে কাম-কম্মনবীজের উত্তব হয় না, যিনি একমাত্র 
ভগবানের সেবায় অধিঠিত ও আশ্রিত হইয়! প্রশান্তচিত্ত, তিনি 
প্রধান বৈষব | | 
ন যন্ত জন্মকর্ম্মত্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিহ | 
সঙ্জতেইন্থিরহভ্াঁবে। দেহে বৈ স হরেং প্রিয় ॥ 
[ এই শ্লোকের অনুবাদ ৯৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য; 
ন যন্ত স্বঃ পর ইতি বিততেঘাত্মনি বাঁ ভিদ1। 
সর্ধভূতসমঃ শাস্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ 
ধাহার বিত্তে ও দেহে স্বীয় ও পর-ভেদ নাই, সর্ববভূতে 
সমতা৷ ও শান্তি বিরাজমান, তিনি মহাভাগবত । | 
ব্রিভূবনবিভবহেতবেহপ্যকুষঠস্থতিরজিতাত্মন্থরাদিভিবিনৃগ্যাৎ্।। 
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্ধমপি যঃ স বৈব্ঃবাগ্র্যঃ ॥ 


মি, 


ঁ 


হর্িিজনকা গড ১২৭ 


অজিতাত্ম দেবগণের অনুসন্ধানাহ ভূবনত্রয়ের প্রাপ্তিলোভেও 
ফাহার মতি কৃষ্ণপাঁদপদ্প হইতে লবনিমিষার্ধের জ্যও বিচলিত 
হয় না, তিনি বৈষ্ঞবপ্রধান । 
ভগবত উরুবিক্রমাজ্বিশাখা-নখমণিচন্ড্রিকয়া নিরস্ততাপে। 
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেইর্কতাপঃ ॥ 
সূর্য্কিরণ-তপ্ত ব্যক্তি যেরূপ উদ্দিত চন্দ্রের কিরণে ব্লেশবোঁধ 
করে না, তক্রপ ভগবানের প্রবলশক্তিশালী পদশাখাদ্বয়ের নখ- 
মণি-জ্যোত্সাদ্বারা ধাহার হৃদয়ের তাঁপ দূর হইয়াছে, তীহার 
পুনরায় দুঃখ কি প্রকারে হইবে ? এপ ব্যক্তি মহাভাগবত। 
বিস্বজতি হৃদয়ং ন বস্ত সাক্ষাৎ হরিরবশীদভিহিতে|ইপ্যঘৌঘনাশঃ। 
প্রণয়রসনর1 ধৃতাজ্বিপদন্নঃ স ভবতি ভাগবত প্রধান উক্তঃ ॥ | 
অবশতা-ক্রমেও বাহার নাম উচ্চারিত হইলে সমগ্র পাপ 
বিনষ্ট হয়, যিনি স্বীয় হৃদয়ে প্রণয়রসনা-দ্বারা যে ভগবতপাদপন্ন 
সর্বদা! আবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সাক্ষাৎ হরি যাহার হৃদয়কে 
কখনও পরিত্যাগ করেন না, তিনিই মহাভাগবত | 
বরহ্ধবৈবর্তপুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৮৪ অধ্যায়ে বৈষ্ণবের যে 
তারতম্য নিদ্দিষ্ট করেন, তাহা অঙ্চনমাগাঁয় পাঞ্চরাত্রিক মতের 
বিভাগ বলা যায় ন।। 
বৈষ্ণবোভ্তমতা, যথা-_ 
তৃণশয্যারতো৷ ভক্তো মন্নামগ্ুণকীনিষু। 
মনো নিবেশযষেত্যক্ত। সংসারম্থখকারণম্‌ ॥ 
ধ্যায়তে মৎপদাজঞ্চ পুজধনেস্তক্তিভাবতঃ | 


১২৮" ব্রা্গণ ও বৈষ্ঞব 


সব্বসিদ্ধং ন বাঞ্চস্তি তেইণিমাদিকমীগ্সিতম্‌ ॥ 
্রহ্গত্বমমরত্বং বা স্ুরত্বং স্থুখকারণম্‌। 
দাস্তং বিনা ন হীচ্ছন্তি সালোক্যা দিচতুষ্টঘ্ম্‌ ॥ 
নৈৰ নির্বাণমুক্তিপ্চ স্বধাপানমভীগ্িতম্‌। 
বাগ্স্তি নিশ্চলাং তক্তিং মদীরামতুলামপি ॥ 
সত্রীপুংবিভেদো নাস্ত্যেবং সর্ধজীবেঘভিননতা | 
ক্ষুৎপিপাসাদিকং নিদ্রাং লোৌভমোহাদিকং রিপুম্‌ ॥ 
ত্যক্ত। দিবানিশং মাঞ্চ ধ্যায়তে চ দিগন্বরঃ ॥ 
মধ্যম বৈষ্বতা, যথা 
_ নাসক্তঃ কর্মসু গৃহী পূর্ববপ্রাক্তনতঃ শুচিঃ। 
করোতি সততং চৈব পুব্বকর্মনিকন্তনম্‌॥ 
ন করোত্যপরং বত্বাৎ সঙ্কল্পরহিতশ্চ সঃ। 
সর্ধং কৃষ্ণন্ত বৎকিঞ্চিন্নাহং কর্তী চ কন্মণঃ | 
কর্দ্ণা মনসা বাঁচা সততং চিন্তয়েদিতি ॥ 
কনিষ্ঠ বৈষ্ণবতা, যথা 
ন্যুনভক্তশ্চ তন্নযনঃ স চ প্রাক্কৃতিকঃ শ্রতৌ। 
যমং বা যমদূতং বা! স্বপ্পে সচ ন পশ্ঠতি ॥ 
পুরুষাণাং সহঅঞ্চ পুর্ববভক্তঃ সমুদ্ধরেৎ। 
পুংসাং শতং মধ্যমঞ্চ তচ্চতুর্থঞ্চ প্রাকৃতঃ ॥ 
আমার ভক্ত সংসারন্থুখকারণ ত্যাগ করিয়া তৃণশয্যারত 
হইয়া আমার নাম-গুণ-কীর্তি-বিবয়ে মনোভিনিবেশ করেন, 
তক্তিভাবে আমার পাদপন্প হৃদয়ে পুজ! করেন, তাহারা কমনীয় 
অণিমাদি  সর্ববসিদ্ধি কিছুই বাঞ্তা করেন না; স্থখের কারণ 
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দেবতৃ, অমরত্ব বা ব্রহ্মত্বের অভিলাধী নহেন; আমার দাস্ত 
ব্যতীত সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয়ও ইচ্ছা! করেন না; বাঞ্িত- 
স্থধাপান ও নির্ববাণ-মুক্তি চান না। তাহারা কেবলমাত্র 
মণ্সম্বন্ধিনী অতুল। নিশ্চল। ভক্তি প্রার্থনা করেন। তাহাদের 
জড় স্ত্ী-পুরুষ-ভেদজ্ান নাই এবং সকল প্রাণীতেই অভেদ-বুদ্ধি। 
ক্ষধা-পিপাসা প্রভৃতি এবং নিদ্রা ও লোভ-মোহাদি রিপুসমূহ 
ত্যাগপুর্বক অহনিশ বস্ত্রহীন হইয়া তাহারা আমাকে ধ্যান 
করেন। ইহাই উত্তম বৈষ্বের লক্ষণ । 

মধ্যম বৈষ্ব-_ পূর্ববজন্মকৃত কন্মফলে শুচি; তিনি গৃহে 
থাকিয়। কর্মে আসক্ত হন নাঁ। যাহা কিছু করেন, তাহ দ্বার! 
সর্ববদ। পুর্ববকন্মের ক্ষয় করেন মাত্র। তিনি সঙ্কল্প-রহিত এবং 
যত্রুপূর্ববক কোন কন্ম সঞ্চয় করেন না। যাহা কিছু, সকলই 
কুষ্ণের এবং আমি কোন কন্মের কর্তী নহি'__কার্যে, মনে ও 
বাক্যে একপ বিশ্বাস করেন। ০ 

কনিষ্ঠ বৈষ্তব__মধ্যম বৈষ্ণব অপেক্ষ। ন্যুন; তিনি হরিকথার 
শ্রবণ-বিষয়ে প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট, তিনিও স্বপ্পে যম বা ঠা 
_ দর্শন করেন না। 

উত্তম ভাগবত সহস্র পুরুষ, মধ্যম ভাগবত শতপুরুষ এবং 
কনিষ্ঠ ভাগবত চারিপুরুষ-মাত্র উদ্ধার করিতে সমর্থ হন । 

যদিও পাঞ্চরাত্রিক-বৈষ্বগণের তারতম্য-বিচারে গৌণ- 
তক্তির ছায়। দেখ। যায়, তথাপি তাহাদের উন্নতি-ক্রমে ক্রমশঃ 
ভাগবতাধিকার হইবে। ভাগবত-মতে বিশুদ্ধ, অহৈতুকী 
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দিনা ভক্তিই স্বীকৃত হইয়াছে। “একাস্তিক' প্রভৃতি শব্দ 
পুকুরার্ত্রিকগণও ব্যবহার করিয়া থাকেন, সত্য 3 কিন্তু তাহাদের 
উপাসনা-প্রণালীতে কন্ম ও জ্ঞানের সাহায্য গৃহীত হওয়ায় 
জচৈতন্যচন্দ্ের' প্রচারিত শুদ্ধভক্তির সহিত উহার তুলনা হইতে 
পারে না। 

গৌড়ীয়-বৈষ্তব-বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্দ বলদেব বি্ভাভুষণ 
মহোদয় শ্রীজীবগোস্বামি-রচিত তত্বসন্দর্ভের টীকায় শ্রীমধ্বাচার্য্যের 
তত্তবাদ-শাখাস্থ দক্ষিণাদি-দেশীয় বৈষ্ণব-মতের সহিত যে ভেদ- 
চতুষ্টয় লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা! এই,__. 
.. পক্তানাং বিপ্রাণামে মোক্ষঃ, দেবাঃ. ভক্তেষু মুখ্যাঃ, বিরিঞ্চক্তৈব 
সাধুজ্যং, লক্ষ্য জীবকোটিত্বমিত্যেবং মতবিশেষঃ দক্ষিণাদিদেশেতি, তেন 
গোডেপি মাধবেন্দ্রাদয়স্তছপশিষ্যাঃ কতিচিদ্বভূবুরিতার্থঃ|” 

গৌড়ীয়-বৈষণব-বিশ্বাসের প্রতিকুলে দক্ষিণদেশে যে মাধ্ব- 
মত প্রচলিত ছিল, তাহাতে বিগ্ভাভূষণ মহাশয় এই চারিটা 
মতবিশেষ লক্ষ্য,করেন,_-ভক্ত ব্রাঙ্মণেরই মোক্ষ, ভক্তগণের 
মধ্যে দেবগণই প্রধান, ব্রহ্মার সাযুজ্য এবং লক্ষীদেবীর জীব- 
কোটির অন্তভূক্তিত্ব। গৌড়দেশে শ্রীমাধবেন্দ্পুরী প্রভৃতি অনেক 
জন, মধ্বাচার্যের প্রেমভক্তিশাখার অধস্তন হইয়াছিলেন । 

শীজীবগোস্বামিপাদ তন্ববাদশাখায় শ্রীমধ্বাচার্ধ্য মহোদয়ের 
দক্ষিণদেশীয় শিষ্যের মধ্যে বিজয়ধ্বজ ও ব্যাসতীর্থের নাম 
উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপাদ জয়তীর্থ হইতে শ্রীমাধবেন্্রপুরীপাদ 
গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রেম্ডক্তির কথা বলিয়াছেন । আবার 
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শ্রীপাদ জয়তীর্থের শিষ্য বিষ্ভাধিরাজ, তীহার শিষ্য রাজেন্দ্রতীর্থ, 
তাহার শিষ্য বিজয়ধ্বজ ত্রয়োদশ শকশতাব্দীর শেষভাগে 
অভ্যুদ্িত হন। বিজয়ধ্বজের শিষ্য পুরুষোত্তম, তৎশিষ্য স্বব্র্মণ্য 
ও তাহার শিষ্য ব্যাসতীর্ঘ ; ইহার অভ্যুদয়-কাল-_-১৪৭০-১৫২৭ 
শকাব্দ, সুতরাং ইনি শ্রীজীবগোস্বামীর সম-সাময়িক। 


শ্রীমহা প্রভুর মতে এ প্রকার তত্ববাদ ব! পাঞ্চরাত্রিক-মত 
স্বীকৃত হয় নাই। তিনি ভাগব্ত-মার্গই উপদেশ দিয়াছেন । 
১৪৩৩ শকান্দায় যে-কালে চতুর্দশভূবনবন্দ্য গোলোকপতি 
শ্রীগৌরস্ুন্দর ম্যান্সেলোর জিলায় উড়,পী-গ্রামে মূল মধ্বমঠে 
গমন করেন, তগুকালে তথাকার শ্রীমধ্বাচার্য্য রঘুবর্্যতীর্থ 
মঠাধিপ ছিলেন। সেই প্রসঙ্গ শীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৯ম 
পরিচ্ছেদ-পাঠে আমরা এরূপ জানিতে পারি, 


তত্ববাদী-আচার্ধয--সব শান্ত্রেতে প্রবীণ। 
তীরে প্রশ্ন কৈল প্রভূ হঞা যেন দীন ॥ 
“সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে। 
সাধ্য-সাধন-শ্েষ্ট'জানাহ আমাঁতে ॥৮ 
আচার্য্য কছে,_-প্বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কৃষে সমর্পণ | 
এই হয় কৃষ্ণতক্তের শ্রেষ্ঠ “সাধন? ॥ 

পর্চ,বিধ মুক্তি পাঁঞা! বৈকুে গমন | 
“সাধ্য-শ্রেষ্ঠ” হয়,-এই শাস্ত্রনিরূপণ ॥+, 
প্রভূ,কহে,-“শান্ত্রে কহে শ্রবণ-“কীর্তন? | 
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা-ফলের 'পরম-সাধন? ॥ 


১৩২. ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ঞব 


শ্রবপ-কীর্ভন হইতে কষে হর €প্রেমা” | 
সেই পঞ্চয পুকুষার্থ__পুরুষার্থের সীমা ॥ 
কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ধশাস্ত্রে কহে। 
কর্ম হৈতে প্রেমতক্তি কৃষ্ণে কভু নহে ॥ 
পঞ্চবিধ যুক্তি ত্যাগ করে তক্তগণ। 
ফন্তু করি” “মুক্তি” দেখে নরকের সম ॥ 
মুজি, কর্ম্ম,__ছুই বস্তু ত্যজে' তক্তগণ। 
সেই ছুই স্থাপ” তুমি “সাধ্য”, “সাধন” ॥৮ 
প্রভূ কছে,_-“কর্মী, জ্ঞানী, ছুই ভক্তিহীন। 
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই ছুই চিহ্ন ॥৮ 
শ্রীচরিতামৃত অন্ত্য ৫ম পরিচ্ছেদে__. 
আর এক “্বতাঁৰ” গৌরের শুন, ভক্তগণ ! 
গৃঢ় এশ্বর্যা-স্বতাৰ করে প্রকটন ॥ 
সন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব নাশ। 
শীচ-শুদ্র-ঘারা করেন ধর্মের প্রকাশ ॥ 
তক্তি” “প্রেম”, “তত্ব কহে রায়ে করি” বক্তা । 
আপনি প্রত্যন্মিশ্র-সহ' হয় “শ্রোতা” ॥ 
হরিদাস-দ্বারা নামশ্মাহাত্্য-প্রকাশ | 
সনাতন-দ্বারা ভক্তিসিদ্ধাস্ত-বিলাস ॥ 
শ্রীরপ-দ্বার! ব্রজের রস-প্রেম-লীলা। 
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্তের খেলা! ? 


কেবল যে সাম্প্রদায়িক আচাধ্যগণ সময়-সময় বর্ণাশ্রমধন্ম্ম 
প্রভৃতি কন্মকাণ্তীয় সাধনগুলিকে ভ্রম-ক্রমে শ্রবণ-কীর্তন প্রভৃতি 
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সাধন-ভক্তির সহিত তুলনা, করেন, তাহা! নহে ; অবৈষ্ণব 
ভাঁগবত-বিরুদ্ধ-সম্প্রদায়গণও আপনাদের নিজ-নিজ কুমত ও 
সংসারবন্ধনযোগ্য কৌশলগুলিকেই “বৈষ্ুবতার সাধন' জ্ঞান 
করেন। তাহারা নিজ-নিজ-বিচারমতে বৈষ্ঃব-সংজ্ঞা গ্রহণ 
করিলেও নিরুপাঁধিক বৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে সোপাধিক জানেন । 
 শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ এই শ্রেণীর কতকগুলি বৈষ্ঞব-সংজ্ঞা 
ভক্তিসন্দর্ভে উদ্ধার করিয়াছেন, 
স্কীন্দে১- 
ধন্মার্থং জীবিতং যেষাং সন্তানার্ঘঞ্চ মৈথুনম্‌। 
পচনং বিপ্রমুখ্ার্থং জ্ঞয়ান্তে বৈষ্ণব নরাঃ ॥ 
বিষপুরাণ্ঠে_ 
ন চলতি নিজবর্ণধম্্মতে। যঃ মমির বিপক্ষপক্ষে | 
ন হরতি ন চ হস্তি কিঞ্চিছুচ্ৈঃ স্থিতমনসং তমবেহি বিষুভক্তম,॥ 
পান্সে” চি 
জীবিতং যশ্ত ধর্্মার্থে ধর্ষন হয্যর্থ এব চ। 
অহোরাত্রাণি পুণ্যার্থং তং মন্তে বৈষ্বং জনম. ॥ 
বুহনারদীয়ে,- 
শিবে চ পরমেশানে বিষ্কৌ চ পরমাত্মনি | 
সমবুদ্ধযা প্রবর্তস্তে তে বৈ ভাগবতোত্বমীঃ ॥ 
স্কান্দে__কম্মিগণের মতে ধাহাদিগের জীবন ধন্মের জঙ্যা, 
মৈথুন সম্ভানোৎপত্তির জন্য এবং পাককাধ্য বিপ্রসুখ্যের জন্য, 
তাহারাই বৈষ্ব। 


১৩৪ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ঞব 


বিষ্পুরাণে-_বিঞুরর আজ্ঞা মনে করিয়া যাহা কৃত হয়, 
তৎকার্য্কারক বৈষ্ব। যিনি নিজের বর্ণ ও আশ্রমগত ধর্ম 
হইতে বিচলিত হন না, যিনি নিজের বন্ধু ও শত্র-_সকলের 
পক্ষেই সমবৃদ্ধিবিশিষ্ট, যিনি কিছুই হরণ অথব! বিনাশ করেন 
না, সেই অতি স্থিরবুদ্ধিজনই বিষুভক্ত | 

কন্মার্পণে বেষ্ঞবত্ব ; যথা পাদ্মে-াহার জীবন ধর্মের জন্য 
এবং ধশ্ম ভগবানের জন্য ও অহোরাত্র পুণ্যের জন্য ব্যয়িত হয়, 
তাহাঁকে “বৈষ্ণব বলিয়! জানি । 

শৈবগোষ্টি-মধ্যে উত্তম ভাগবতের লক্ষণ ; যথ! বৃহন্নারদীয়ে__ 
পরমেশান শিব ও পরমাত্বা বিষু,_এই ছুই দেবকে সমবুদ্ধি 
করিতে ধাঁহারা! প্রবৃত্ত, তাহারা মহাভাগবত। 

এই শ্রেণীর নানাপ্রকার বাক্য বিদ্ধভক্তভেদ ও শুদ্ধভক্তি- 
বিজ্ঞানহীনজনের উপযোগি-শান্ত্রে কথিত আছে। বাস্তবিক 
নিক্ষিঞ্চন অহৈতুকী ভগবন্তক্তি ব্যতীত অন্য সমস্ত গুণজাত জগতের 
অন্তর্গত অশুদ্ধভক্তি বা সকাম কম্ম বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। তৎ- 
সমস্ত পরিণামশীল, ক্ষণস্থায়ী ও হেয়তাপূর্ণ। যথেচ্ছাচারী, কম্্ 

ও জ্ঞানী, এই ত্রিবিধ শ্রেণীর মধ্যে তাহাদের রুচির অনুকূলে 
শ্রেষ্ঠতা আরোপ-পূর্ববক যে-সকল বৈষ্ণবতার বা৷ ভক্তির কল্পন! 
হয়, তাহা অবৈজ্ঞানিক ও অদূরদরশশি-বিচারপূর্ণ এবং শুদ্ধতক্তি 
হইতে বনুদুরে অবস্থিত অন্ভানের ফলমাত্র | 

শ্রীমহাপ্রভুর হৃদয়ের ধন, অলৌকিক অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য- 
পর্বত, শ্রীবিষুণপাদ প্রভূবর শ্রীশ্রীমদ্‌ রঘুনাথদাস গোস্বামীর 


হরিজনকাণড : ১৬৫ 
পরিচয়ের উল্লেখে ভুবনপাবন ভগবান্‌ স্বয়ং যাহা৷ বলিয়াছেন, 
শ্রীচরিতামৃত অন্ত্যলীল! ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে সেই কথাগুলি 
হৃদয়পটে স্বভাবতঃই উদিত হয়, 


ইহার বাপ-জ্যেঠা বিষয়বিষ্ঠাগর্ভের কীড়া | 
স্থখ করি” মানে” বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥ 
যস্পি ব্রহ্ষণ করে, ব্রাঙ্গণের সহায় | 
শুদ্ধবৈষ্ঞব নহে, “বৈষ্ঞবের প্রায়” ॥ 
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ। 
সেই কর্ণ করায়,__যা*তে হয় ভববন্ধ ॥ 
অনেকে বৈষ্ণব নির্দেশ করিতে গিয়! “বৈষ্ঞবপ্রায়খকে “বৈষ্ঞব। 
বলিয়া! নিরপণ-পুর্বক ভ্রমে পতিত হন। বিষয়ী কম্মী কখনও 
শুদ্ধববৈষ্ণব-বিভাগের অন্তর্গত নহেন। বিচক্ষণ ভক্তিশান্্দর্শা 
মহাত্মগণ তাহাদের বৈষয়িক-চেষ্টা সন্দর্শনপূর্ববক তীহাদিগকে 
বঞ্চবপ্রায় অভিধানে সংজ্ঞিত করেন $ কখনও ভ্রমক্রমেও 
বৈষ্ব-মর্ধ্যাদ। দেন না । স্বতন্ত্র অধ্যায়ে আমর। বৈষুবের আচরণ 
ও ব্যবহারাদির বিষয় আলোচনা করিব বলিয়া এখানে অধিক 
বলিতেছি না। 
ভাগবত-বৈষ্বের বিভাগ আলোচনা করিতে 2 আমরা 
এক্ষণে বৈষ্বতার তারতম্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছি। 
যথেচ্ছাচার, কর্ম ও জ্ঞান-দ্বারা, আবৃত প্রাকৃত ভাব ত্যাগপূর্বব্ক 
কৃষ্ণরুচির অনুকূলে অন্ুশীলনকেই শুদ্ধ! ভক্তি বলে। তাহাই 
ধাহার হৃদয়ের স্বভাব, তিনিই শুদ্ধভত্ত। সেই ভাগরতগণের 


১৩৬ ব্রা্গণ ও বৈষ্ৰ 


মহন্ব-বিচার পূর্বেই শ্রীমন্তাগৰত হইতে উল্লিখিত হইয়াছে। 
্বীমহাপ্রভুর অভিন্নহৃদয় প্রিয়বর সেবক শ্রীশ্রীবিষণণপাদ শ্রীমদ্রপ- 
গোস্বামি-প্রভৃপাদ “উপদেশামৃত' নামক স্বীয় প্রবন্ধে যাহা 
লিখিয়াছেন, সেই সিদ্ধান্তই শুদ্ধবৈষ্ণবের একমাত্র পালনীয় । 

কষ্টেতি যস্ত গিরি তং মনসাদ্রিয়েত 

দীক্ষান্তি চেত প্রণতিভিশ্চ ভজস্তমীশম.। 

শুশ্রাযয়া! ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্ত- 

নিন্দাদিশূগ্হৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা ॥ 
শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে আগম-প্রমাণানুসারে বলেন, 

দিব্যং জ্ঞানং যতো! দগ্যাৎ কুর্ষ্যাৎ পাপশ্ত সংক্ষয়ম.। 
তম্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈত্তত্বকোবিদৈঃ ॥ 
যে অনুষ্ঠান হইতে অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় এবং 
পাপের সম্যক ক্ষয় হয়, তত্বকোবিদ পণ্ডিতগণ-কর্তৃক সেকারণে 
তাহাই "দীক্ষণণ বলিয়। প্রকৃষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে । 
যে গুরু মন্ত্রপ্রদান-পূর্ববক প্রাকৃত জ্ঞানের পরিবর্তে চিন্ময় 

অনুভূতি প্রদান করিয়া জড়ীয় পাপরূপ অবৈধচেষ্টা-সমূহ নিরাস 
করিতে সমর্থ, তিনিই দীক্ষাদীতা এবং তদাশ্রিত ব্যক্তিই 
দীক্ষিত। ভক্তাধিরাজ নামাচাধ্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসপ্রভূ যে 
ভাগবতী দীক্ষার প্রসঙ্গ মায়াদেবীকে উপদেশ করেন, শ্রীচৈতন্ত- 
চরিতামৃত অন্ত্য তৃতীয় পরিচ্ছেদে তাহার এরূপ উল্লেখ আছে»_ 

'সংখ্যানাম-কীর্তন'_-এই মহাষজ্ঞ মন্তে | 

ইহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিলে | 


হরিজনকা গড ১৩৭ 


যাবৎ সমাপ্তি নহে, না করি অন্য কাম । 
কীর্ভন-সমাপ্তি হেলে দীক্ষার বিশ্রাম ॥ 
নাম্যজ্ডের যাজ্জিক-ত্রান্মণত্ব না হইলে কৃঞ্জনাম উদ্দিত হন 
না। শৌক্র ব! সাবিত্রজন্ম ব্যতিরেকেও ঠাকুর হরিদাসপ্রভূ 
দৈক্ষ-ত্রাঙ্মণতা লাভ করিয়াছেন, 
_ কোটিনামগ্রহণ-যজ্ঞ করি এক মাসে। 
এই দীক্ষা করিরাছি, হৈল আসি শেষে ॥ 
যে লব্ধদীক্ষের মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতে পাওয়া যায়, সেই 
কনিষ্ঠ ভাগবতকে মধ্যম ভাগবত মনে-মনে আদর ; কৃষ্ণনাম- 
কীর্তনের সহিত যিনি প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকার ত্যাগপুর্বক অপ্রাকৃত 
তব্বুদ্ধিতে ভগবন্তজন করেন, সেই মধ্যম ভাগবতকে প্রণতিদ্বার! 
আদর অর্থাৎ তাহার আনুগত্য ; আর ভগবন্তজন করিতে 
করিতে সর্বদা অপ্রাকৃত অনুভূতিক্রমে যিনি প্রাকৃত হরিবিমুখ 
ভাব একেবারেই বুঝিতে না পারিয়া হরিবিদ্বেষীরও গর্থণ করেন 
না, সেই মহাভাগবতকে নিজ-বাঞ্ছিত সঙ্গাদর্শ জানিয়া শুশ্রাধা- 
দ্বার! সমাদর করিবেন । 
যিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, সেই বৈষ্ণবের 
জড়াহঙ্কার নাই । শ্রীজীবগোন্বামি-প্রভুর উদ্ধৃত পাদ্মাবচন এই-__ 
অহস্কৃতিম কার: শ্যান্নকারস্তন্নিষেধকঃ। 
তম্থাত্ত, নমস! ক্ষেত্রি-স্বাতন্ত্যং প্রতিষিধ্যতে ॥ 
 ভগবৎপরতন্ত্রোইসৌ তদায়ত্াত্মজীবনঃ | 
তস্মাৎ স্বসামর্থযবিধিং ত্যজেৎ সর্বমশেষতঃ ॥ 


১৩৮ ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ঞৰ 


ঈশ্বরপ্ত তু সামর্থযাৎ নালভ্যং তন্ত বিদ্যতে। 
তশ্সিন্‌ স্যস্তভরঃ শেতে তৎ কর্ম সমাচরেৎ ॥ 

ভগবন্নাম- সাঞ্লাৎ ভগবান্। সেই ভগবানে আন্ুগত্য- 
জ্ঞাপিকা ভক্তিবা্তে “নমঃশব্দমযৌগেই ভগবন্মন্ত্র ৷ "ম'কার 
শব্দে প্রাকৃত অহঙ্কার এবং উহার নিষেধের জন্য 'ন'কার। 
ভগবদান্ুগত্যে জড়াহঙ্কার-ত্যাগের . উদ্দেশপর “নমঃ-শব্দের 
প্রয়োগ । যাহার দেহরূপ ক্ষেত্র আছে, সেই ক্ষেত্রাধিপই জীব- 
শব্দ-বাচ্য । নমঃ-শব্দের প্রয়োগ-দারা সেই জীবের জড়া- 
ভিনিবেশরূপ স্বতন্্তা নিবারিত হইতেছে । 

ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব শ্রীভগবানের অধীন অর্থাৎ তাহার জীবন 
_ভগবানের সম্পূর্ণ আয়ত্ত | সেজন্য বৈষ্ব নিজ-শক্তির প্রয়োগ 
ও বিধি,__সমস্তই অশেষভাবে পরিত্যাগ করিবেন। 

ভগবানের অনন্তশক্তি-প্রভাবে ভগবস্তাক্তের অলভ্য কিছুই 
নাই। ভক্ত সেই ভগবানে সর্ববতোভাবে নির্ভর করিয়া ভগবশ- 
সেবাই সম্যগ রূপে আচরণ করিবেন । 

শাস্ত্রে সিদ্ধমন্ত্র-পরমার্থিজনের নিকটই দীক্ষাগ্রহণ-বিধি 
' উপদিষ্ট । যিনি জাতি-মাহাত্ম্য ও অর্থলোভ প্রভৃতি অহঙ্কারে 
আবদ্ধ, সেই অসিদ্ধজনের নিকট অপ্রাকৃত জ্ঞান-লাভের 
সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য ব্যবহারিক প্রাকুতাহঙ্কারী গুরু- 
ক্রুবকে বর্ন-পুর্ববক প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষণব-গুরুর নিকটই 
মঙ্গলাকাঙ্িক্ষি-জনগণ দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। প্রাকৃত অহঙ্কার 
প্রবল থাকিলে জড়মত্ততাক্রমে অপ্রাকৃত বৈষ্ঞবজনের প্রতি 


. হরিজনকাগ্ড | রি ১৩৯ 
বিদ্বেষ স্বাভাবিক । বৈষ্ববিদ্েষী গুরুক্রবকে অবৈঝ্ুব জানিয় 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য। উহা না করিলে প্রত্যবায় হয় এবং 
তক্তি-পথ লঙ্ঘিত হইয়া থাকে । শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভু ভগবদ্‌- 
ভক্তের ভক্তিপালন-সম্বন্ধে এইরূপই আদেশ করিয়াছেন, 

“বৈষ্জববিদ্বেধী চেৎ পরিত্যাজ্য এব--“গুরোরপ্যবলিপ্তশ্তে”তি 
স্মরণাৎ। তন্ত বৈষ্ণবভাবরাহিত্যেনাবৈষ্ণবতয়া “অবৈষবোপদিষ্টেন” 
ইতিবচনবিষয়ত্বচ্চ। যথোক্তলক্ষণন্ত শ্রীগুরোরবিদ্মানতায়াস্ত তশ্তৈব 
মহাঁভাগবতগ্তৈকশ্ত নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয় 1” 

গুরুক্রব বৈষ্ুববিদ্বেষী হইলে “গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত” * শ্লোক 
স্মরণ করিয়। তাহাঁকে পরিত্যাগ করিবে । সেই গুরুব্রবের 
বৈষ্বতার অভাব; সুতরাং অবৈঞ্ণবতা-দ্বারা উহাঁর গুরুত্ব থাকিতে 
পারে না, জানিবে। নিত্যমঙ্গলেচ্ছু ভক্ত তাদৃশ গুরুক্রবকে 
“অবৈষ্বোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ” $ বচনের বিষয় জানিয়। তাহাকে 
. বিদায় দিবেন। উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট শ্রীগুরুদেবের অবর্তমানতায় 
তাদৃশ কোন এক মহাঁভাগবতের নিত্য সেবন করাই পরম শ্রেয়ঃ। 


* গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্্যাকাধামজানতঃ | 
উত্পথপ্রতিপন্শ্ত পরিত্যাগ বিধীয়তে ॥ ( মঃ ভাঃ উদ্যোগপর্ধব ১৭৯২৫) 
অর্থাৎ ভোগ্যবিষয়লিপ্ত, কর্তব্যাকর্তব্যবিবেক-রহিত মুঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত 
ইতর-পন্থানুগামী ব্যক্তি নামে-মাত্র গুরু হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি। 
ও অবৈষবোপদিষ্টরেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। 
পুনশ্চ বিধিন! সম্যগ. গ্রাহয়েদৈক্ণবাদ. গুরোঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৪1১৪৪ ) 
অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরক গমন হয়| 
অতএব বথাশান্ত্র পুনরায় বৈষ্ণব-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে । 


১৪৩ _ত্রান্ষণ ও বৈষ্ণব 


বৈষ্ণব*নিন্দক কখনই হরিপরায়ণ হইতে পারে না। কৃষ্ণের 
অতক্ত জন দুরাচার-প্রভাবে বিষ্ণজন হইতে পারে নাঁ। বৈঞুব 
সর্বদা নিজ-যুথে থাকিয়া নিজ-প্রভূ ভগবান্‌ এবং তন্তক্তের কথার 
কীর্ভন-শ্রবণে দিন যাপন করিবেন, নতুবা কুসঙ্গকলে তাহার 
নিজ-স্বরূপে অপ্রাকৃত হরিজনবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া ভোগ্য প্রাকৃত 
ধনী, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণাদি জড়াহঙ্কার প্রবল হইবে । 

শ্রীসনাতন-শিক্ষায় স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভূ বৈষুবের বৈষ্ণবস্ধ 
লোপ পাইবার বিষয়ে দুইটা মূল কথা বলিয়াছেন; তন্মধ্যে কোন 
একটী নিষেধ পরিত্যাগ করিলে সাধক-জীব আর হরিজন 
থাকিতে পারেন নী। কর্মনকাণ্তীয় সদাচার লুপ্ত হইলে প্রাকৃত 
অতিমানসমূহ জীবকে পরিত্যাগ করে। যেরূপ ত্রাহ্গণাচার ও 
বৃত্তিরাহিত্যে বিপ্রের শূদ্রতা বা অন্ত্যজতা-লাভ ঘটে, তন্রপ 
হরিজনের কৃষ্ণভক্তির ব্যাঘাত হইলে ও জড়াভিনিবেশক্রমে 
যোিৎসঙ্গ-প্রভাবে বৈষ্ঞবতা হইতে ব্চ্যিতি ঘটিলে বর্ণাশ্রম- 
 ধন্মে অবস্থানকেই প্রধান মনে হয় | 
শ্রীচরিতামৃত মধ্য ২২শ অধ্যায়ে 

_অসতসঙ্গত্যাগ,_-এই বৈষ্ঞব-আচার। 
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু,__কৃষ্টাভক্ত আর ॥ 
এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম-ধর্মম | 
_ অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ঠেক-শরণ ॥ 


গং ০ ০ 


হরিজনকাণ্ড ১৪১ 
বিধি-ধন্দ ছাড়ি” তজে কৃষ্ণের চরণ। 
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥ 
অজ্ঞানে হয় যদি পাপ উপস্থিত। 
কুষ্ণ তারে শুদ্ধ করে, না করার প্রায়শ্চিত্ত ॥ 
জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি--তক্তির কভু নহে অঙ্গ। 
অহিংস1-যম-নিয়মাদি বুলে কুষ্ণতক্ত-সঙ্গ ॥ 
বৈষ্ণবাভিমানের ব্যাঘাতকারী-__আদৌ' স্ত্রীসঙ্গ | ভ্ত্রীসঙ্গ 
দ্বিবিধ ১0১) বৈধধর্পর ক্ত্রীসঙ্গ__যাহাতে বর্ণাশ্রম-ধন্ম, 
প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচরিতামৃত আদি ১ম পরিচ্ছেদে-_ 
_ ক্কুষ্ণতক্কির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। 
' সেই এক জীবের অজ্ঞানতমে! ধর্ম ॥ 
শীল ঠাকুর নরোত্তমও বলিয়াছেন, 


পুণ্য সে স্থখের ধাম, তাহার না লইও নাম, 
পাপ-পুণা, ছুই পরিহ্র। 


হরিজনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পাল্য স্ত্রীর প্রতি অত্যাসক্তি 
_-সঙ্গ-ধন্মের জ্ঞাপক। কৃষ্ণসংসার বুদ্ধির জন্য যে গৃহধন্মে 
অবস্থান, তাহ! যোষিৎসঙ্গ-শব্দবাচ্য নহে । (২) অবৈধ স্্রীসঙ্গ 
অধন্মপর এবং বর্ণাশ্রমধন্মের বিশৃঙ্খলতা-সাধন-হেতু অকর্, 
কুকন্ম ও বিকম্মের ফলে নরকাদি লাভ। প্রাকৃত সংসারের পাপ- 
পরায়ণ ব্যক্তি “বৈষ্ণব নামের একেবারেই অযোগ্য । আবার 
কেবল বর্ণাশ্রমবিধি-পালনপর পুণ্যাত্মাও হরিজন-সেবায় উদাসীন 
হইলে হরিজন হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য । 


খাস 


১৪২ ব্রাক্গণ ও বৈষ্ৰ 


প্রকৃতিজনের মধ্যে ধীহারা অবর, তাহাদিগকে “হরিজন' 
নামে অভিহিত করিলে অভিধানকারীর হরিজনত্ব প্রাপ্ত হইবার 
সৌভাগ্য-লাভে অযোগ্যতা প্রকাশ পায়। 

বর্ণাশ্রম-ধর্্মরূপ শাস্ত্রীয় কন্মকাণ্ড প্রবল থাকিলে অকিঞ্চনতা 
হয় না_অহংমম'-ভাবরূপ নামাপরাধেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। 
কৃষ্ণেকশরণ ব্যক্তিতেও যদ্দি বর্ণাশ্রমধন্্-পালনপরতার অহঙ্কার 
আসিয়। প্রবেশ করে, তাহ! হইলে তাহার দুর্ভাগ্যমাত্র বলিতে 
হইবে; স্ত্রীসঙ্গ-প্রভাবেই সমগ্র মায়াজগত্দিন দিন হরিবিমুখতায় 
উন্নতি লাভ করিতেছে, বৈষ্ণবত্ব বুঝিতে পারিতেছে না। 

আবার বৈধ ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাংসারিক 
মায়াজগৎ হইতে পরিত্রাণ পাইলেও জীবের নিস্তার নাই। 
ধন্মর্ণ, অর্থ “কামা-নামক ত্রিবর্গ ভ্রীসঙ্গরূপ ভোগপর অবৈষ্ণব- 
আচারে আবদ্ধ । “মোক্ষ' নামক বর্গটা স্ত্রীসঙ্গ হইতে উৎপন্ন না 
হইলেও আপেক্ষিক ধর্মযুক্ত হওয়ায় উহা মায়িক ভাবমাত্রের 
অন্তাবময়। সেজন্য অবৈষঞ্ণবের ভ্রম-নিরাস-জন্য  বৈষ্ণবাচারের 
প্রধান সূচী. নিরন্তর অনুকুল কৃষ্টানুশীলন নির্দিষ্ট আছে। 
মোক্ষাভিলাধী জনও কুষ্ণাভক্ত ৷ মোক্ষাভিলাধী অহংশ্রহোপাসক 
ত্যক্তবর্ণাশ্রম পরমহংসক্রবমাত্রেই "বষ্ণব' হইতে পারেন না। 
অপ্রাকৃত-স্বরূপ-বুদ্ধিতে হরিজন-সেবা-পরায়ণ হইলে হরিজনত্ব- 
লাভ ঘটে । জড়বিশেবজ্ঞানে তদ্ুপায় নিদ্ধীরণ করিতে গিয়া 
কন্দমার্গের বিস্তার, আবার জড়নির্বিবশেষজ্ঞানে তছ্ুপায় নিদ্ধারণ 
করিতে গিয়া জ্ঞানমার্গের প্রাবল্য এবং সদসৎ বিচার-রাহিত্যে 


সরিজনকাণড ১৪৩ 


আশু বিষয়ভোগ-প্রবৃত্তি--এই তিন প্রকারেই হরিজনের নিত্য- 
চিন্য়ী বৃত্তি ভক্তিলাভের সন্তাবনা নাই। “কুষ্ণীভক্ত' বলিলে 
এই তিন দল এবং মোক্ষাকাঙিক্ষ-দলের অন্যতম কৃষ্ণবিরোধী 
জরাসন্ধ, কংস, শিশুপালাদিকেও জানিতে হইবে । 

ব্রৈবর্গিক কন্মীর দৃষ্টিতে জ্ঞানমার্গের আলোকের প্রচণ্ডতা 
আছে বটে ;কিন্তু ভক্তির পরম-ন্সিগ্ধ চন্দ্রিকার ব্যাঘাত বলিয়৷ 
এগুলি লব্বপরম-মঙ্গল, পরমৈকান্তিক লব্মজ্ভান ভক্তের পক্ষে 
আদরণীয় নহে। তাদৃশ ভক্তিবিরোধী দল-সমূহ অভভ্ত, কপট 
মিছা-ভক্তের নিষিদ্ধ পাপাচারগুলি সন্দর্শন-পূর্র্বক তাহাদিগকে 
নিজ-নিজ ওষধাদি দিবার জন্য ব্যগ্র হন বটে, কিন্তু প্রকৃত 
ভগবন্তক্তে বা হরিজনে তাদৃশ ব্যাধি স্থান পায় না । নিক্ষপট 
সাধক-হরিজন উল্ত প্রাকত ত্রিবিধ দলের কোন একপ্রকার 
অযোগ্যতা লাভ করিলে ভগবান্‌ কৃষ্ণচই তাহাকে রক্ষা করেন । 
বগাত্তা (১১।২০২৭-৩* )- 


জাতশ্রন্ধো। মত্কথাস্থু নির্বিঃ সর্বকর্শ্ | 
বেদ ছুঃখাত্মকান্‌ কামান্‌ পরিত্যাগেইপ্যনীশ্বরঃ ॥ 
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শরদ্ধালুদূটিনিশ্চয়ঃ চি 
জুষমাণশ্চ তান্‌ কামান্‌ ছুঃখোদকাংশ্চ গহ্য়ন্‌ ॥ 
_প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাইসকৃনুনে। 
কামা হ্বরঘা। নন্তস্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥ 
' ভিগ্যতে হ্ৃদয়গ্রন্থিশ্ছিগ্যন্তে সর্ধসংশয়াঃ | 
ক্ষীরন্তে চান কর্ম্াণি মনি দৃষ্টেহখিলাত্মনি ॥ 


১৪৪ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ঞব 


(প্রীভগবান্‌ বলিতেছেন,__) আমার নাম-গুণ-লীলা-কথায় 
ধাহার শ্রদ্ধা! জন্মিয়াছে ; যাহার লৌকিক ও বৈদিক কন্মে এবং 
সেই সকল কন্ম্রফলে আসক্তি দূর হইয়াছে ; যিনি কামভোগ- 
সকলকে দুঃখ-পরিণাম বলিয়া জানিয়াছেন, কিন্তু তাহা পরিত্যাগ 
করিতে সমর্থ হন নাই ; সেই শ্রদ্ধালু ভক্ত, ভক্তি-দ্বারাই সমস্ত 
অভাব দূর হইবে বলিয়া দৃঢ় নিশ্চয় হইয়া, এ সকল দুঃখ-পরিণাম 
বিষয় ভোগ এবং তাহাদের নিন্দা করিতে করিতে প্রীতিভরে 
আমারই ভজনা করেন । এইরূপে মছুক্ত ভক্তিযোগে যে মুনি 
অনুক্ষণ আমার ভজন-রত থাকেন, তাহার হৃদয়ে বর্তমান 
থাকিয়। আমি স্বং তাহার সমস্ত কাম-মল ধ্বংস করি । আমাকে 
হৃদয়ে আনিলে আর দোষ থাকিতে পারে না; শীঘ্রই হৃদয়-গ্রন্থি 
ভেদ হয়, সমস্ত সংশয় দূর হয় ও কর্ম-বাসনা ক্ষয় হয়। 

ভোগপর বদ্ধজীব জড়বিলাসে প্রমত্ত ও কর্তৃত্বাভিমানী 
হইয়া বিবিধ কন্মজালে বন্ধ হন। যখন তাহার এ সকল কর্মের 
উপাদেয়ত্ব-বিচার ক্ষীণ হইতে থাকে, তখনই তিনি মায়িক 
জগতের প্রভূত্ব কারবার কথা! পতিত্যাগ-পুর্ববক ভগবতকথায় 
আস্থা স্থাপন করেন। হরিকথায় তাহার আস্থা স্থাপিত হইলে 
আর কর্তৃত্বাভিমান থাকে না এবং জগতের প্রভুত্বাকাঙক্ষা খর্বব 
হইয়া! পড়ে । তখন তিনি জানিতে পারেন যে, যাবতীয় জড়- 
ভোগবাসন! তাহার উদ্দেশ্যের ব্যাঘাতকারিণী মাত্র । কিন্তু উহা 
জানিয়াও অভ্যাস-বশে দৃঢশ্রদ্ধ ন হওয়ায় তিনি ভোগ-কুসংস্কার 
পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হন। 


হরিজনকাণ্ড ৃ ১৪৫ 


এই দুর্দশায় অবস্থিত হইয়াও যদি হরিকথায় শ্রন্ধ। বৃদ্ধি 
করিবার দৃঢ়তা' থাকে এবং প্রবল অনুরাগের সহিত ভগবানের 
সেবা করিবার জন্ তাহার প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে “জড়জগতে 
ক্তৃত্বাভিমান দুঃখ প্রসব করিবে'”__এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান তীহাকে 
সংসারাসক্তি হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ষা করে। 

শীগুরুপাদাশ্রিত হইয়া মহাজনের অনুসরণে একমাত্র ভগবৎ- 
সেবাপর হইলে পরম সত্য ভগবদ্বস্ত হৃদয় অধিকার করে এবং 
কৃষ্ণসেব! ব্যতীত ইতর বাসন। সমস্তই বিনষ্ট হয়। সেইকালে 
বনুকালা্জিত কামজ কুমল-সমূহ রেচিত হয়। তাহার আর 
কৌন প্রকার সন্দেহের কারণ থাকে ন]-_-ভক্তি-পথকে স্থগম 
বলিয়াই তিনি বুঝিতে পারেন। তৎকালে কর্তৃত্বাভিমানের 
অপ্রয়োজনীয়ত। তাহার উপলব্ধির বিষয় হয়। ভোগতাৎপর্যযপর 
কর্তৃত্বাভিমান ক্ষীণ হইয়া তৎকালে নিত্য ক্রিয়মাণ সকল কাঁধ্যই 
ভগবছুদ্দেশে বিহিত, কৃষ্ণ-প্রয়োজনে তাহার অখিল চেষ্টা নিষুক্ত 
এবং কৃষ্ণই একমাত্র ক্ষাকর্তা”-এইরূপ শরাণাগতির লক্ষণ 
তাহাতে লক্ষিত হয়। 

পরমহংস-প্রিয় ভাগবত (১০২৩৩) বলেন, 

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিৎ ভ্রশ্যস্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। 

ত্বয়াভিগুপ্ত! বিচরস্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপসমৃদ্ধন্ু গ্রুভো ॥ 


ব্রহ্মা কহিলেন,_-হে মাধব, অন্যাঁভিলাষী ও কম্মিগণের 
চরম্পন্থী জ্ভানিগণ পরিণামবিশিষ্ট নিজ-নিজ উপায়-মার্গ হইতে 


১৪৬ ত্রাঙ্গণ ও বৈঝ্ঞব 


যেরূপ ভুষ্ট হন, তোমাতে প্রণয়াস্ক্ত হরিজনগণ ভক্তিমার্গ 
হইতে সেই প্রকার বিচ্যুত হন না । হে প্রভো, হরিজনগণ সর্ববদা 
তোমা-কর্তৃক রক্ষিত হইয়া বিদ্বাধিপ-সেনাপতি গণ-দেবতার মস্তকে 
নির্ভয়ে বিচরণ করেন । 

ভগবন্তক্তগণ বিপদের অধীনে না থাকিয়া তদুপরি অপ্রাকৃত- 
অনুভবে হরিদাস্য করিয়া থাকেন। আবার অপ্রারুতানুভূতির 
অভাব হইলে ভগবান্‌ তাহাদিগকে সদ্,দ্ধি দিয়া হরিজনাভিমান 
প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, যথেচ্ছাচারী, কন্ী বা জ্ঞানী, 
--সকলেই জড়াজড়-কামনাবিশিষ্ট : স্তরাং তাহাদের কোন 
প্রকারে মল হওয়া সম্ভবপর নহে। তাহারা এসকল নিজ- 
নিজ বিষয় ত্যাগ করিলে ভক্তিমান্‌ হরিজন হইতে পারেন । 

ভাগবত ৫ম স্বন্ধ ১৮শ অধ্যায় ১২শ শ্লোক 

যন্তান্তি তক্তির্গবত্যকিঞ্চন! সর্কৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাহ | 

হরাবভক্তন্ত কুতো মহদ গুণা মনোরথেনাসতি ধাঁবতো! বহিঃ ॥ 

পৃথক করিয়! ভক্তীতর-বুদ্ধি কন্মম-জ্ান-গ্রহ-গ্রস্তজনের হ্যায় 
কৃত্রিম সদ. গুণ শিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই । ভক্তি থাকিলে 
সমস্ত সদ গুণই নিসগক্রমে উদিত হয়। শ্রীপ্রহলাদ কহিলেন, 
_-তগবাঁনে ধাহার নিক্ষিঞ্চন!! ভক্তি আছে, তাহার নিজত্বে 
সকল সদ গুণ নিত্যবিদ্কমান এবং দেবগণ তীহাতেই সম্যগ- 
রূপে অবস্থিত। হরিজন ব্যতীত অন্তর কুত্রাপি মহদ শুণ-সমূহ 
থাকিতে পারে ন! ; যেহেতু হরি ব্যতীত পরিণামশীল মায়িক বস্ত 
ও বাহ বিষয়সমূহ অশ্যাভিলাবী, কমা ও জ্ঞানীর চিত্তবৃত্তিকে 


হরিজনকাগ্ড ১৪৭ 


আকর্ষণ করে, সেকারণে সেই পরিণামশীল অচিরস্থায়ী বস্তুতে 
উহাদের অভিনিবেশ ক্ষণকালের জন্য বলিয়া মহৎ সদ্‌গুণরাশি 
তাহাদের হৃদয়ে নিত্যকাল বা অধিকক্ষণ স্থান পায় না । অগ্ভ 
কোন গুণ লক্ষ্য করিয়া! কোন বস্তুকে গুণবান্‌ স্থির হইল, আবার 
কালচক্রে উহা পরিবস্তিত হইয়া দ্রষ্ুন্তরে, দর্শনান্তরে বা 
কালান্তরে স্থির থাকিল ন1। প্রকৃতপক্ষে হরিজন__নিত্য, তাহার 
বুত্তি--নিত্য, ' বৈকু্ দ্রষ্-দৃশ্-সমূহও-_নিত্য-অহেয়-অসীম- 
পরমোপাদেয়ত্ব প্রভৃতি চিন্ময়গ্তণে বিভূষিত। 

বিশুদ্ধ অকিঞ্চন বৈষ্ণব বাস্তবিকই ছুর্লভ। “তাদৃশ আদর্শ 
বৈষ্ণব-চরিত্র আমাদের লোভের বস্ত্্ধীহারা এরূপ বলিতে 
_ পারেন, সেরূপ ব্যক্তিও সংসারে কম। সেইজন্য হরিকথার ও 


হরিজন-কথার শ্রবণ ও কীর্তনই পরম-শ্রেয়োলাভের একমাত্র 


কারণ। যদি আপামর যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তিগণ ক্ষণকালের 
জন্যও সাধু-হরিজনগণকে প্রকৃতপক্ষে চিনিতে পারেন যে, 
তাহারাই চতুর্দশভূবন ও তদতিরিক্ত রাজ্যে সর্বেবাত্তম, স্থতরাং 
মর্য্যাদাবিশিষ, তাহ! হইলে তাহাদের কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারের 
তাদৃশী ভাগবতী চেষ্টাবলী নিশ্চিতই আমাদের, আনন্দোসব 
বৃদ্ধি করিবে। তাদৃশ গুণবান্‌ ভক্ত পৃথিবীর জনসমষ্টির কত 
স্বল্লাংশ ! স্থৃতরাং প্রতিজীব-হৃদয়ে স্বল্পভাবেও সেই সর্বোচ্চ 
আদর্শ হরিজনত্ব বুদ্ধি পাঁওয়। আবশ্যক | 

হরিভজন একেবারে ত্যাগ করা বিশুদ্ধ মায়াজনোচিত 
দৌরাত্ম্য । শ্রীচরিতাম্ৃত মধ্য ১৯শ পরিচ্ছেদে,_ 


১৪৮ ব্রাহ্মণ ও বৈঝ্ঃব, 


তার মধ্যে স্থাবর, “জঙগম'--ছুই ভেদ । 
জমে তিষ্যক্‌-জল-স্থলচর বিভেদ ॥ 
তার মধ্যে মনুয্য-জাতি--অতি অল্পতর । 
তার মধ্যে শ্রেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥ 
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দেক বেদ মুখে মানে । 
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধন্ম নাহি গণে ॥ 
ধন্মাচারি-মধ্যে বহুত “কন্মমনিষ্ঠ" | 
কোটি-কম্মানিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ । 
কোটি-জ্ঞানি-মধ্যে হয় একজন ঘুক্ত' | 
কোটি-মুক্ত-মধ্যে “দুর্লভ” এক কৃষ্ণভক্ত ॥ 
কৃষ্ণভক্ত-_নিক্ষাম, অতএব 'শান্ত? | 
ভূঞ্জি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী, সকলি “অশান্ত” ॥ 


সত্য, ত্রেতা, ঘ্বাপর ও কলি,__ এই যুগ-চতুষ্টয়ে দ্বাদশটা মাত্র 
হরিজনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাহা, হইলে কি হরিজনগণ 
বৈষণবতা ত্যাগ-পুর্ববক বিষরী প্রাকৃতজনের দাস্তে জীবনোত্সগ 
করিবেন,_ইহাই শাস্ত্র-তাৎপধ্য ? .জীবমাত্রই স্বরূপে কৃষ্ণদাস 
--হরিজন। মায়ার দামসমূহে যিনি যতটা বদ্ধ, তিনি নিজের, : 
কৃষ্ণদাস্ত সেই পরিমাণে ভুলিয়া স্মার্ভাধিকার প্রভৃতি প্রচার 
করেন। যিনি নিষ্ষিঞ্চন হরিজনকে ত্রিভুবনবন্দ্য হরি হইতে 
অভিন্ন দাস বলিয়া উপলব্ধি করিবেন, তাহার প্রাকৃত যূঢ়তা 
অনেকটা! বিদুরিত হইবে। 
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ভগবাঁন্‌ স্বেচ্ছাক্রমে নিজ-পার্ধদগণকে বিষুখ জীবসমূহের 
চিকিৎসা-কাধ্যে অনেক সময় মায়িক জগতে প্রেরণ করেন । 
ইহাও তীহাঁর পরীক্ষার অন্তর্গত। শ্রীভগবানের প্রতি কোন 
বিশেষ হরিজনের কিরূপ এঁকান্তিকত! আছে, তাহা সেই 
লীলারসময়বিগ্রহ মধ্যে-মধ্যে লীলা-প্রচাঁর-পুত্রে দেখিবার জন্য 
এবং অন্য -হরিজনকে স্বধামের দিকে আনিবার উদ্দেশ্যে, 
ভক্তাবতাররূপে স্বীয় পার্ধদ বা পার্দগণকে জগতে প্রেরণ 
করেন। তাহারা সাঁধনসিদ্ধ-জীব-পর্য্যায়ে গণিত হইলে প্রকৃত 
তথ্োর হানি হয়। ভগবদবতারের সঙ্গে বা পরে, কালে-কালে, 
যে-সকল ভক্তাবতার হরিজন প্রপঞ্চে উদিত হন, তাহারা 
সাধনসিদ্ধ ভক্তের অন্তর্গত নহেন। দ্বাদশজন সিদ্ধভক্তের 
অনুগত হরিজনগণ সাধনসিদ্ধ ভক্তের পর্যযায়ে গণিত । 

শ্রীসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ব-পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, 
কালে-কালে দ্বাদশটী সিদ্ধ পার্যদ জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য 
বৈকুণ হইতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন । আবার আ্রিগৌর- 
গণোদ্দেশ-দীপিকা” প্রভৃতি গোঁড়ীয়-বৈষ্বগণের প্রামাণিক গ্রন্থে 
গোলোক ও বৈকুণস্থিত ভগবানের ও ভক্তগণের গৌরলীলায় 
অবতারের পরিচয়াদি জানিতে পারি । হরিভজন-সিদ্ধিক্রমে 
জীব সর্ববাত্ম-দ্বারা বিশুদ্ধ নিম্মল কৃষ্ণদাস্ত উপলব্ধি করিলে 
স্বীয় নিত্যন্বরূপের পরিচয় প্রাপ্ত হন এবং ভ্রীভগবান তাহার 
নিকট সর্বক্ষণ উদিত থাকেন। হরিজন-বিরোধিগণ তাহা বুঝিতে 
সমর্থ হন না। 


১৫০ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


বৈষুবের ক্রিয়া-সুদ্রা প্রভৃতি__-প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ক জনের 
একেবারেই বোধাতিরিক্ত । এই চতুযুগ ধরিয়া অনন্ত, অসংখ্য 
হরিজন ত্য সত্য তগবন্ভজন করিয়া আদর্শ জীবন রাখিয়া 
গিয়াছেন। তীহারা স্মার্তাদির কুগ্ঠাযুক্ত প্রতিষেধাদিতে নিরুৎসাহ 
ও বিফলমনোরথ হন নাই এবং নিজের হরিজনত্বও ত্যাগ 
করেন নাই। যাহারা! দুর্ভাগা, বুদ্ধিহীন, তাহারাই পাপ-পুণ্যে 
নিবদ্ধ হইয়া হরিজনের সহিত মহাবিরোধ করিয়া থাকে । 

মঞ্জ্ষায় সংগৃহীত প্রপন্নাযৃতে ৭৪ অধ্যায়ে__ 
কাষার-ভূত-মহদাহ্বয়-ভক্তিপারাঃ শ্রামচ্ছঠারিকুলশেখরবিষ্ণচি ্তাঃ | 
তক্তাজ্বি রেণুযুনিবাহচতুদষবীন্াঃ তে দিব্যস্রয় ইতি প্রথিত! দশোর্ব্যাং ॥ 

গোদা যতীব্দ্রমিশ্রাভ্যাং দ্বাদশৈতান্‌ বিছুর্বধাঃ | 
বিস্জ্য গোদাঁং মধুরকবিনা সহ সত্বম 
কেচিন্বাদশসংখ্যাতান্‌ বদস্তি বিবুধোভিমাঃ ॥ 

এই পার্ষদ ভক্তগণের ইতিবৃত্ত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 
“দিব্যসুরিচরিতম্' ও 'প্রপন্নাম্ৃত"-গ্রন্থদ্ধয়ে, তামিল ও সংস্কত- 
ভাষাদ্বয়-মিশ্র মণিপ্রবাল ভাষায় লিখিত 'গুরুপরম্পরাই প্রভাব” 
প্রবন্ধসার' ও “উপদেশরতুমালাই” গ্রন্থত্রয়ে এবং দ্রাবিড-ভাষাঁয় 
লিখিত “পড়নড়ইবিলকম্” নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে । 

১। কাষারমুনি বা সরোযোগী (পয়গই আল বর্), ২। 
ভূতযোগী ( পুদত্ত আল বর্‌ )--শঙ্খাবতার, ৩। ভ্রান্তযোগী বা 
মহদ্‌ (পে-মালবর্‌), ৪1 তক্তিসার ( তিরুমড়িসাইপ্লিরাণ 
আল্বর )১ €৫। শঠারি, শঠকোপ, পরাস্কুশ, বকুলাভরণ 
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( নম্মাআল বর), ৬। কুলশেখর (কুলশেখর আল-বর্‌ ১ 
কৌস্ততাবতার, ৭। বিষুচিত্ত (পেরি-ই-আল বর্)--গরুড়াবতার, 
৮। ভক্তাঙ্বিরেণু (তোগারফ়িপ্লড়ি আল বর্), ৯। মুনিবাহ, 
যোগীবাহ, প্রাণনাথ (তিরুপ্লাণি আল বর্‌ )--আীবৎসাবতার, 
১০। চত্ুকবি, পরকাল্‌ (তিরুমঙ্গই আল বর্)-_কার্মুকাবতার, 
১১। গোঁদ! (আগ্ডাল_)--নীলা-লক্ষ্যবতার, ১২। রামানুজ 
(যংবারমানার, উদইয়াবার, ইলাই-আল বর্)-_লম্মণাবতার, 
১৩। মধুর কবি (মধুর কবিগল, আল-বর্‌ )। 

কেবল যে দাক্ষিণাত্যবাসিগণের বৈকুণ্ঠাগমনত্ব সিদ্ধ, তাহা! 
নহৈ। গৌড়দেশবাসী শুদ্ধভক্তগণের লীল। দেখিলে তাহাদেরও 
নিত্য হরিজনত্ব উপলদ্ধি হইবে । €গৌরগণোনদ্দেশ',রামান্ুজ-চরিত' 
ও “মধ্বচরিত” প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কতিপয় নিদর্শন উদ্ধৃত হইল। 

বীহারা ভজনে সিদ্ধি লাভ করেন, তাহারা নিজ-নিজ- 
স্বরূপের পরিচয় অবগত আছেন। গৌঁড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে 
আজকাল অপক্ পাঞ্চরাত্রিক মন্তরব্যবসাঁষিগণ যে-সকল কাল্পনিক 
জড়নাম-রূপাঁদিকে সাধ্য-পরিচয় ও সিদ্ধ-প্রণালী বলিয়া প্রচার” 
পৃববক তাদৃশ শিষ্যাবলীর মনোরঞ্জন এবং নিজের কুপাণ্ডিত্য ও 
তজন-শাস্ত্রের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করেন, উহাদের কথা আমরা 
বলিতেছি নাঁ। বাস্তবিক হরিভজন-দারা ধাহারা নিজ-সিদ্ধ- 
পরিচয় জানেন" তাহাদের নিজানুভূতি অনেক সময়ে তদীয় 
শিষ্য-পরম্পর৷ সাম্প্রদায়িক নিবন্ধসূত্রে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অংশে 
ভিন্ন ভিন্ন কালে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 
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আমরা এবিষয়ে অধিক কিছু বলিতে চাই না । তবে ইহাঁও 
পরমসত্যকথা যে, বায়ু, ভীম বা হনুমানের অবতার শ্রী মধ্বাচার্ষ্য, 
স্কর্বণাবতার শ্রীরামান্ুজ প্রভৃতি এবং গৌঁড়ীয়-বৈষ্ঞবের মধ 
প্রভুবর শ্রীরূপ গোস্বামী, প্রভুবর শ্রীসনাতন গোস্বামী, প্রভৃবর 
মা গোস্বামী, প্রভূ শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীশ্যামানন্দ 

ভু ও প্রভূ শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, ঈশ্বরী শ্রীত্রীমতী জাহুবা 

রর তি এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রভু, শ্রীপাদ বলদেৰ 
বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ সিদ্ধ বাবাজীপ্রভূগণ, প্রভুবর শীতীমদ- 
তক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্ীপাদ পরমহংস শীতীবিষুণপাদ শ্রত্রীগৌর- 
কিশোর দাস প্রভুর প্রমুখ ভূবনবন্দ্য হরিজনগণের কেহই 

স্মার্তগর্ত-পতিত মর্ত্য জীবাভিমানে ভজন করেন নাই৷ তীহারা 
নিজ-নিজ-স্বরূপ-পরিটয়ে ভগবন্তক্তিতে অবস্থিত হইয়া তাহাদের 
ইহরিভজনের অপ্রাকৃতত্ব প্রচার করিয়াছেন । 

ভাগবত ব! পাঞ্চরাত্রিক মত না বুঝিয়া অসিদ্ধ জড়জন্মাদির 

অহস্কার-নিপুণঃ অর্থলাভাশায় আচার্য্যপদ-প্রয়াসী মণ্ত্য জীবগণ 
কখনও হরিজন হইতে পারেন না । তাহারা সকলেই-__অবৈষ্ণব। 
সূত্রধর, কুম্তকার, কর্মকার, চম্কার, দোকানদার, পাঠক, গায়ক, 
মৃদঙ্গবাদকাঁদি জনগণের সকল জড়-কার্য্যের গুরুর ন্যায়ই 
তাহাদের সাংসারিক কৌলিক গুরুত্ব। কিন্তু উহা পারমান্িক 
বৈষ্ব-বিশ্বাস হইতে ভিন্ন। হরিজনগণের পাদত্রাণাবলম্বক 
আমাদেরও এ কথা। 

হরিজনগণ পাঁচ প্রকার রসভেদে শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য 
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ও মধুর রসাশ্রিত হইয়! পঞ্চবিধভাবে অবস্থিত। আবার শাস্ত্রীয় 
শাসন ও গুরুশাসনের বলে বৈধভক্তির আশ্রয়ে এশর্যপ্রধান 
মর্ধ্যাদা বা বৈধমার্গ এবং স্ব-স্ব-রুচিপ্রভাবে ব্রজানুরাগিজনের 
অনুগা ভক্তিকে নিজ-বৃত্তিজ্ঞানে আবাহন-পুর্র্বক রাগমার্গ”_এই 
দুই প্রকার ভেদ আছে। 
প্রীচরিতামূত মধ্য ২৪শ পরিচ্ছেদে__ 

'বিধিভক্ত", 'রাগভক্ত',__দুইবিধ নাম ॥ 

দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার । 

পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর ॥ 

জাঁত-অজাত-রতিভেদে সাধক ছুই ভেদ । 

বিধি-রাগমার্গে চারি চারি অষ্ট ভেদ | 

বিধিভভ্ত্যে নিত্যসিদ্ধ-_পারিষদ “দাস: । 

'সখা”) “গুরু”, “কান্তাগণ+,_চারিবিধ প্রকাশ | 

সাধনসিদ্ধ__দাস, সখা, গুরু, কান্তাগণ । 

জাতরতি সাধক-ভক্ত-_চাঁরিবিধ জন ॥ 

অজাতরতি সাধক-ভক্ত-_এ চারি প্রকার । 

বিধিমার্গে ভক্তে ষোড়শ ভেদ প্রচার ॥ 

রাগমার্গে এছে ভক্তে ষোডশ বিভেদ । 

দুই মার্গে আত্মারামের বত্রিশ বিভেদ ॥ 

শ্রীমন্মহাপ্রভূ গৌড়ীয়-বৈষ্চবদিগকে যে পরম নিম্মলা 

কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। এ ভক্তি 
চতুর্দশভূবনান্তর্গত কোন বস্তর প্রতি প্রযোজ্য নহে। জড়- 


১৫৪ ব্রা্গণ ও বৈষ্ণব 


ব্হ্মাণ্ডের বাহিরে বিরজা-নাম্মী গুণত্রয়বিধৌতকারিণী নদীতেও 
ভক্তের সেব্যবস্তু কিছুই নাই। এইখানেই কর্মমমার্গের গতি- 
শেষ। বিরজা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্লোক অবস্থিত। নিগু৭ 
ব্রহ্ধলোকে ভক্তি করিবার কোন বস্তই নাই । এখানেই নির্বিবশেষ 
জ্ঞানের শেষসীমাঁ। ব্রহ্মলৌোক অতিক্রম করিয়! শ্রীবৈকুখধামে 
শ্রীনারায়ণ বিরাজমান । এখানে বৈধ অচ্চনমার্গী পাঞ্চরীত্রিক 
তক্তগণের সেব্যবস্ত থাকায় শান্ত, দাস্ত ও গৌরব-সখ্য,_-এই 
সার্দ রসদ্বয় অবস্থিত। তদুপরি গোলোক-বুন্দাবনে রসপঞ্চকের 
স্থবিমল বিষয় শ্রীকষ্ণচন্দ্র__আশ্রয়-ভক্তগণের নিত্য-ভজনীয় 
বস্তু; তাহাতেই ভক্তি বিধেয়। ভজনীয় স্তর অভাবে চতুর্দশভুবন- 
সন্বন্ধি কোন জড়বস্ততে, বিরজা-সন্বন্ধিনী গুণসাম্যাবস্থায়, ব্রহ্গ- 
লোকসম্বন্ধি নিবিবশেষ-ব্রহ্মবস্ত্রতে হরিজনের প্রয়োজন নাই। 
বৈকুণ্টে পাঞ্চরাত্রিক-বৈষ্ণবের আরাধ্য বন্তব এবং গোলোকে 
ভাগবত-বৈষ্ুবের আরাধ্য বস্ত বিরাজমান । সেই বস্তরই তজন 
করিতে হইবে : 
শ্রীচরিতান্থত মধ্য ১৯শ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহাপ্রভূর বাক্য__ 

্রন্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব । 

গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥ 

মালী হঞ করে সেই বীজ আরোপণ । 

আবণ-কীর্ন-জলে করয়ে সেচন ॥ 

উপজিয়া বাড়ে লতা! “ব্রহ্ধাণ্' ভেদি” যায় । 

বির" 'ব্রহ্ধলোক' ভেদি' পরব্যোম পায় ॥ 


হরিজনকাণ্ড ১৫৫ 


তবে যায় তদুপরি “গালোক-বুন্দাবন' । 
“কুষ্চরণ” কল্পবুক্ষে করে আরোহণ ॥ 


এরূপ সর্বেবোচ্চাবস্থিত ভগবন্তক্তের সহিত জড়ের যে-কোন 
মাহাত্ম্সূচক পরিচয়ের তুলন! হয় না। মেরুর সহিত সর্ষপের, 
সমুদ্দের সহিত জলকণার ও উচ্চ আকাশের সহিত বামনের 
যেরূপ তুলনা হয় না, সেরূপ হরিজনের মর্য্যাদার সহিত অন্য 
জড়ীয় সামান্য মর্যাদার তুলনা করাই উচিত নহে। এতাদ্ৃশ 
হরিজনকে যে মায়াবদ্ধ নিবোধ ব্যক্তি কায়িক, বাচনিক ও 
মানসিক যে-কোন প্রকারে মুখ্য ও গৌণভাবে নিন্দা, হিংসা বা 
হীনমর্য্যাদ করিবার প্রয়াস পায়, তাদৃশ নিন্দিতজনের পরিণামের 
কথ শাস্ত্র ও মহাজনগণ কিন্ধপ বলেন, তাহাই কিঞিৎ এখানে 
উদাহৃত হইল, 
স্কন্দপুরাণে__ 
যো হি ভাগবতং লোকমুপহাঁসং নৃপোত্তম । 
করোতি তম্ত নশ্বন্তি অর্থধর্্মযশঃ-স্তাঃ ॥ 
নিন্দাং কুর্বস্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্‌। 
পতস্তি পিতৃভিঃ সার্দং মহারৌরবসংজ্ঞিতে ॥ 
হস্তি নিন্দতি বৈ দ্বষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। 
জুধ্যতে যাতি নো হর্যং দর্শনে পতনানি ফু ॥ 


অমুতসারোদ্ধারে-- 
জন্মপ্রভৃতি ষৎকিঞ্চিৎ স্ুকৃতং সমুপাজ্জিতম. | 
নাশমায়াতি তৎসর্বং পীড়য়েদ্‌ যদি বৈষ্ণবান্‌ ॥. 


১৫৬ | ৃ | ত্রাঙ্গণ ও বৈষব 


দ্ারকামাহস্ব্যে- | 
করপত্রৈশ্ট ফাল্যন্তে সুতীবৈর্যমশাসনৈঃ | 
শিন্দাং কুর্ববন্তি যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম.॥ 
পুঁজিতো ভগবান্‌ বিষুর্জন্মান্তরশতৈরপি | 
প্রসীদতি ন বিশ্বীত্বা বৈষ্ণবে চাপমানিতে ॥ 


কান্দে 
পুর্ব কৃত্বা তু সম্মানমবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ। 
বৈষ্ণবানাং মহীপাল সান্বয়ে! যাতি সংক্ষয়ম.॥ 
্্মবৈবর্তে কৃষ্ণজন্মথণ্ডে__ 
যে নিনস্তি হৃবীকেশং তদ্তক্তং পুণ্যরূপিণম.। 
শতজন্মার্জিতং পুণ্যং তেষাং নশ্ততি নিশ্চিতম. ॥ 
তে পচান্তে মহাঁঘোরে কুস্তীপাকে ভয়্ানকে। 
তক্ষিতাঃ কীটসজ্ৰেন যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ 
তন্ত দর্শনমাত্রেণ পুণ্যং নশ্যতি নিশ্চিতম.। 
গঙ্গাং স্াত্বা রবিং দৃষ্টা তদ! বিদ্বান্‌ বিশুদ্ধ্যতি ॥ 


শ্রীরামানুজাচাধ্য বলেন, 

শ্রীমন্তাগবতাচ্চনং ভগবতঃ পৃজাবিধেরুত্তমম্‌ | 
. শ্রীবিষেগারবমাননাদ্গুরুতরং শ্রবৈষ্ণবোললজ্বনম্‌ । 

তীর্থাদচ্যুতপাদজাদ্গুরুতরং তীর্থ তদীয়াত্বি জম্‌ ॥ 
পূজনাদ্‌ বিষুভক্তানাং পুরুষার্থোইস্তি নেতর2 | 
তেষু তদ্দবেষতঃ কিঞ্চিৎ নাস্তি নাশনমাত্মনঃ ॥ 
শ্রীবৈষ্ণবৈর্মহাভাগৈঃ সল্লাপং কারয়েৎ সদা । 
তদীয়দূষকজনান্‌ ন পশ্ঠেৎ পুরুষাধমান্‌ ॥ 


হরিজনকাগ্ড রং 
শ্রীবৈষ্ণবানাং চিহ্নানি ধৃত্বাপি বিষয়াতুরৈঃ । 
তৈঃ সার্দং বঞ্চকজনৈঃ সহবাসং ন কারয়েৎ। 

স্কন্দপুরাণে__হে নৃপোত্বম, যে ভাগবত-বৈষ্ঞবকে উপহাস 
করে, তাহার অর্থ, ধর্ম, যশ ও পুভ্রসকল নিধন প্রাপ্ত হয়। যে 
মুঢ়গণ মহাত্মা! বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে, তাহার! পিতৃ-পুরুষ-সহ 
মহারৌরব-সংজ্ঞক নরকে পতিত হয়। বৈষ্ণবগণকে যে ব্যক্তি 
হনন করে, নিন্দা করে, বিদ্বেষ করে, অভিবাদন করে না, 
ক্রোধ করে এবং দেখিলে আনন্দিত হয় না, এই ছয় ব্যবহারই 
তাহার পতনের কারণ । 

অমৃতসারোদ্ধারে-__বৈষ্ণবগণকে পীড়। দিলে সজ্জাতি-জন্ম- 
প্রভৃতি যাহা কিছু সকর্ম্মাঙ্ভিত পুণ্যফল থাকে, তৎসমস্তই 
নষ্ট হইয়! যায়। 

দ্বারকামাহাজ্য্ে__যে পাপিষ্ঠগণ মাহাত্মা-বৈষ্বগণের নিন্দা 
করে, তাহারা যমশাসন-প্রভাবে স্ৃতীত্র করপত্রদ্বারা ফালিত 
হয়। শত শত জন্মে বিষুণপুজা করিয়া থাকিলেও বৈষ্ণবের 
_অপমানকারী দুবুত্তের প্রতি বিশ্বাত্বা শ্রহরি প্রসন্ন হন না। 

স্কান্দে--হে মহীপাল, বৈষ্ণবকে আগ্রে সম্মানপুর্ববক পরে 
যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে, সে স্ববংশে বিনষ্ট হয়। 

্রহ্মবৈবর্তে কৃষ্ণজম্মখণ্ডে_যাহারা হৃবীকেশ বা পুণ্যাত্রয় 
তাহার ভক্ত-বৈঞ্জবগণের নিন্দ। করে, তাহাদের শতজন্মাজ্ভিত 
পর) নিশ্চয় বিনষ্ট হয়। সেই পাঁপিগণ কুম্তীপাক-নামক 
মহাঘোর নরকে কীটপুঞ্জ-দারা ক্ষিত হইয়া যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর 


১৫৮ ত্রা্মণ ও বৈষ্ঃব 


পচ্যমান হইয়া থাকে । বৈষ্ণব-নিন্দককে দর্শন করিলে দ্রষ্টার 
সমুদয় পুণ্য নিশ্চয় নষ্ট হয়! তাদৃশ অবৈষ্ণবকে দর্শন করিয়! 
গঙ্গান্সান-পূর্ববক সৃষ্য দর্শন করিলে বিদ্বদূজন শুদ্ধিলাভ করেন। 
শ্রীরামান্জ বলেন, ভগবানের পুজাপেক্ষা বৈষ্ঞবের পুজা উত্তম, 
বিষ্ণুর অপমান অপেক্ষা বৈষ্বের অপমান গুরুতর অপরাধ, 
কৃষ্ণপাদোদকাপেক্ষা ভক্তের পাদোদক অধিকতর পবিত্র । 
বৈষ্ণবের পুজাপেক্ষা আর অন্য পুরুষার্থ নাই। বৈষণববিদ্বেষ 
অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কিছুই নাই ; উহাতে নিজের . 
বিনাশ হয়। মহাভাগবত বৈষ্বগণের সহিত সর্বদা আলাপ 
করিবে । বৈষ্ণবদূষক পুরুষাধমদিগকে কদাপি দর্শন করিবে না 
শীবৈষ্বচিহ্ৃধাঁরী বিষয়ান্তুর বঞ্চক ব্যক্তির সহিত কখনই বাস 
করিবে না। ৃ 
প্রীচৈতন্যভাঁগবতে (ম৫১৪৫, ১০১০২ )-- 
যত পাঁপ হয় প্রজা-জনেরে হিংসিলে । 
তার শতগুণ হয় বৈষ্ুবে নিন্দিলে ॥ 
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে। 
জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি মরে ॥ 
শ্রীচৈন্তচরিতামৃত আদি ১৭শ ও অন্ত্য ৩য় পরিচ্ছেদে-_ 
ভবানী-পৃজার সব সামগ্রী লইয়া । 
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইয়া ॥ 


মদ্যভাও্ড পাশে ধরি” নিজ-ঘরে গেল । 


হরিজনকাণ্ড ১৫৯ : 
রি. সং ্ 
তবে সব শিষ্টলোকে ধরে হাহাকার । 
ছে কর্ম হেথা কৈল কোন্‌ ছুরাচার ॥ 
হাঁড়িকে আনিয়া সব দূর করাইল। 
7: সার. ক 
তিন দিন রহি* সেই গোপাল চাপাল ॥ 
সর্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ, বছে রক্তধার। 
সর্বাঙ্গ বেড়িল কীট কাটে নিরস্তর ॥ 


সং ৯ স্‌ 
আরে পাপি, ভক্তদেষি, তোরে না উদ্ধারিমু। 
কোটিজন্ম এইমতে কীড়ায় খাওয়াইমু॥ 
সং সং পর 
কোটিজন্ম হ*বে তৌর রৌরবে পতন । 
ঘট-পটিরা মুখ” তুমি, ভক্তি কাই! জান? 
হরিদাস-ঠাকুরে তুই কৈলি অপমান ! 
সর্ধনাশ হ'বে তোর, না হবে কল্যাণ ॥ 
সং পি সং 
কষ্ণ-স্বভাব,-_-ভক্ত-নিন্ন। সহিতে না পারে ॥ 
শীজীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে টিক? ও 
আবণেহপি দোষ উক্ত” (ভাঃ ১০।৭৪।৪০ )-- 
নিন্দাং ভগবতঃ শৃখন্‌ তৎপ্রম্ত জনন্ত বা। 
ততো! নাপৈতি যঃ দোহপি যাত্যধঃ সুক্কতাচ্চযতঃ ॥ ইতি। 
ততোইপগমশ্চাসমর্থম্ত এব। সমর্থেন তু নন্দকজিঙ্বা ছেত্তব্যা । 
তত্রাপ্যসমর্থেন স্বপ্রাণপরিত্যাগোইপি কর্তব্যঃ 


১৬০ ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্$ক 


যথোক্তং দেব্যা ( ভাঃ 881১৭ )-_- 
কর্ণেণ পিধায় নিরিয়াৎ বন্‌কল্প ঈশে 
ধন্মাবিতর্য্যশৃণিতিুভিরশ্তমানে | 
: জিন্বাং প্রসহ্থ রুষতীমসতাং প্রভুশ্চে- 
চ্ছন্দ্যাদস্থনপি ততো বিস্থজেৎ স বর্ম: | 
কেবল যে বৈষ্ঞব-নিন্দাকারিজন দোষী, তাহা নহে : যিনি 
বৈষুব-নিন্দ! আবণ. করেন, তাহার অপরাধ হয়_ইহা শাস্তে 
কথিত হইয়াছে ; যথা ভাগবতে__-ভগবানের বা ভক্তের নিন্দ! 
শ্ববণ করিয়া যিনি স্থানত্যাগ করেন না, সেই ব্যক্তিও স্কৃতি 
হইতে নিশ্চিতই অধশ্চ,যত হন। 
সেই স্থান হইতে চলিয়া যাওয়া__অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে 
বিধান-মাত্র । সমর্থ থাকিলে বৈষ্ণব-নিন্দাকারীর জিহবা ছেদন 
কর! কর্তব্য। তাহাতেও অসমর্থ হইলে নিজ-প্রাণ পরিত্যাগ 
করাই কর্তব্য! 
দেবী দাক্ষায়ণী এরূপ বলিয়াছেন,__নিরক্কুশ জনগণ ধর্মমরক্ষক 
ঈশ্বরে বা বৈষ্ণবে অশুভবাণী প্রযুক্ত হইতে শুনিলে কর্ণদ্বয় 
আচ্ছাদন-পুর্ববক চলিয়া যাইবেন। সমর্থ হইলে তাদৃশ অশ্রাব্য 
কুবাক্যের বিস্ফুরণকারী দুর্বৃত্তের জিহবা ছেদন করিবেন, 
তাহাতে অসমর্থ হইলে প্রাণ বিদর্জন করিবেন, _ইহাই ধর্মী! 


ব্যবহার কাণ্ড 


হিরিব 


ইতঃপুর্বের কাণুদয়ে প্রাকৃত ও অগ্রাকৃত জীবের পরিচয় 
পাঠকগণ পাইয়াছেন।. এই কাণ্ডে তদ্বভয়ের ব্যবহারাবলীর 
তারতম্য আলোচিত হইল । | 

প্রাকৃত বিচারে সকল কাধ্যেই যোগ্যতা আবশ্যক হয়। 
কেননা, অযোগ্য.ব্যক্তির হস্তে কার্ধ্য সুষ্ঠ,রূপে সম্পন্ন হইবার 
অনেক ব্যাঘাত। মানবের প্রকৃত-মঙ্গল-সাধনের উদ্দেশে কালে- 
কালে মনীষিগণ নান! পন্থা উদ্ভাবনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
কতকগুলি এহিক জীবন-যাপনে উপযোগী ; আর কতকগুলি 
পরলোকের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয়। এহিক মঙ্গলের কথা সকল 
সরলচিত্ত ব্যক্তি সহজেই বুবিতে পারেন, আবার পরলোকের 
বার্ড প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম হইয়া অনেকে জটিল কুটতর্কের 
অবতারণা করেন । মানব রুচি-ভেদে ব্যবহারসভেদে, পারদর্শিতা- 
ভেদে পরলোকের কথা ব্যক্তি করিতে গিয়া নানাপ্রকার ভিন্ন 
সিদ্ধান্তে উপনীত হন । অনুগামী সমশীল মানবগণ কোন একমতে 
রুচিবিশিষ্ট হইয়া তদ্বিরুদ্ধমতাবলীকে ত্যাগ করেন । সাধারণ 
কথায় বলিতে গেলে সন্তগুণবিশিষ্ট জীবের সহিত রজঃ ব 


১৬২. ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 


তমো-গুণপুষ্ট মানবের সকল বিষয়েই ভেদ আছে । আবার 
বিশুদ্ধসব্ে অবস্থিত হইলে মানব যে-প্রকার নিরপেক্ষতার ভাব 
প্রদর্শন করেন, তাহাতে রজক্তমো-নিরাসকারী সন্গুণের ক্রিয়া- 
হইতেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। পারলৌকিক ধারণা পূর্বেধন্ত চারি 
শ্রেণীর বিচারকগণের হস্তে চারিপ্রকার ভাব লাভ করে। সুতরাং 
যথেচ্ছাচারী, কম্মা, জ্ঞানী ও সাধুদিগের মধ্যে নিত্য-ভেদ 
অবশ্যন্তাবী। এই চারিশ্রেণীর ভাখসমূহ ভিন্ন ভিন্ন শাখায় 
আন্নায়-পরম্পরায় আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । 
বাহার যাহা অনুকূল, তিনি সেই বিষয়েই নিজাধিকার প্রদর্শন 
করিয়া থাকেন । 

যদি কেহ অপরের অধিকার না বুঝিয়া নিজাধিকারের 
কথা বলেন, তাহা হইলে অপর পক্ষের উহা! উপযোগী হয় না ; 
পরন্ত অবিনাশী অসংখ্য তর্কের উদয় হয়। সেজন্য অধিকারোচিত 
বাক্যে অধিক ফল প্রসব করে । আমরা অনেক সময় পরস্পর 
বিবাদ শ্রবণ করিয়া কোন একপক্ষ অবলম্বন-পূর্ববক নিজ-পরিচয় 
দিয়া থাকি, তাহা আপেক্ষিক ; তবে উদার উচ্চশিক্ষা-প্রভাবে 
যতদুর নিরপেক্ষতা সম্ভব, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা উচিত। 

কেবল সন্ষিদ্বুত্তির অবলম্বনে নিত্যানন্দ-বড্ভিত মুল তত্ববস্ত 
অনুধাবিত হইলে “তরঙ্গ” সম্থিদ্বুত্তিসহ সন্ধিনীবৃত্তি একত্র হইলে 
হলাদিনী-বড্ভিত সেই বস্তুই “পরমাত্মাঁ এবং সচ্চিদানন্দ- 
বৃত্তির যুগপৎ প্রকাশ হইলে তাহাই “ভগবান্ঠ বলিয়া প্রতীত 
হুন। বস্তু এক হইলেও তিনটা ভিন্ন শব্দে তান্তিকগণ দ্বিতীয়, 


ব্যবহার কাণ্ড ১৬৩ 


রহিত জ্ঞান-বস্তুর উপলব্ধি করিয়। থাকেন। নিতানন্দ-বর্ভন 
ও হলাদবৃত্তি-পরিহার-কার্য্য__অদ্বয়-জ্ানের ব্যাঘাতকারক | 

ভাগবত (১২১১) বলেন,-- রী 

বদস্তি তত্তত্ববিদস্তত্বং যজজ্ঞানমনবয়ম্‌। 
ব্রন্মেতি পরমাত্মেতি তগবানিতি শব্দ্যতে ॥ 

দ্বিতীয় জ্ঞান কেবল-্ঞানবৃত্তিতে “মায়া, সচ্চিৎ বুত্তিতে 
“বিয়োগ' ও সচ্চিদানন্দ-বৃত্তিতে “অভক্তি সংজ্ঞায় কথিত হয়। 
তত্ববিগ্ভানিপুণ পণ্ডিতগণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ববস্তু বলেন। 
তাহারা ব্রহ্ম, পরমাত্বী ও ভগবান্--এই ত্রিবিধ শব্দে একই 
. বস্তুর অভিধান করেন । মায়াবাদাশ্রয়েই ভগবান্‌ হইতে ব্রহ্ম 
ও পরমাত্মার ভেদজ্ঞানের উদয় হয়। | 

তন্ববিদগণ কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ যোগী এবং কেহ বা ভাগবত । 
ইহারা তিনজনের কেহই জড় কামনা লইয়া বাস করেন না। 
প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জন্য দ্বিতীয় জ্ঞানের বাধ্যতাক্রমে 
নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া উপরি-লিখিত প্রকৃতির অতীত 
তিন শ্রেণীর জীবই যখন জড়ীয় বিভিন্ন কামনাক্রমে ন্যনাধিক 
কর্মক্ষেত্রে আপনাদিগকে কষ্মী অভিমান করেন, তখনই 
পরস্পরের প্রতি রুচির ভেদ দেখাইয়া থাকেন। তখন জড়- 
রাজ্যের উচ্চাবচত্ব আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করে। আবার 
নিজের স্বরূপোপলব্ধিতে কর্মবুদ্ধি শ্লথ হইলে তীহারা৷ সমৃক্‌ 
হইতে পারেন। এখানে আমরা তত্বশান্ত্রের জটিলতার মধ্যে 
অধিক প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে এইমাত্র বলিতে 


১৬৪ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্তক 


পাঁরি যে, বাহার যে জড়রস, সেই রসই তাহার নিকট সর্বেবাত্তম 
বলিয়া প্রতিভাত হয়। অভিমানই জীবকে নিষ্ঠাবান করে; 
তবে তটস্থ নিরপেক্ষ বিচারে যে তারতম্য আছে, তাহা! রলিতে 
গেলে যেন কন্মিগণের জড়কামনার বির্পজ্ঞান আসিয়া 
আমাদিগকে আক্রমণ না করে। কমর অধিকারে আমাদের 
শিরপেক্ষ কথা মিলিবে না; সুতরাং তাহার উন্নতাধিকার না 
হওয়া পধ্যন্ত তিনি আমাদের নিরপেক্ষ কথা বুঝিতে না 
পারিয়া অন্যায়ভাবে তাহারই ন্যায় আমাদিগকে জড় স্বার্থদাস- 
রূপে গ্রহণ-পর্ববক গর্থণ করিয়া তাহার সময় যেন বৃথা নষ্ট 
না করেন। 

পুব্বেই যোগ্যতা ও অধিকারের কথা বলিয়াছি। এক: 
প্রকার যোগ্যতা অন্যের বিচারে বিসদূশ, আবার যোগ্যতা লাভ 
করিলে উহাই উপাদেয়। অধিকার ভিন্ন হইলেও নিজ-নিজ্র 
: আধিকারিক নিষ্ঠাই গুণ? এবং তদ্বিপরীত ভাব “দোষণ-নামে 
'আখ্যাত। কোন এক অধিকারে থাকিয়া ভিন্নাধিকারের দোষ 
দৃষট হইতে পারে; কিন্তু অধিকার-সাম্যে তাদৃশ বৈষম্যের অবসর 
নাই। অধিকার বিচার না করিলেই ব্রা্গণ, যোগী ও ভত্ত- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত এবং তারতম্য-নিরূ্পণে নানা- 
প্রকার ব্যাঘাত হইবে । নিরপেক্ষভাবে অধিকার ও যোগ্যতার 
প্রতি স্থৃতীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়া বিষয়ের অবধারণা করিলে যথার্থ 
সামগ্রস্ত-লাভ ঘটিবে, নতুবা অশান্তি পাইয়া কোন ফল নাই। 

যাহাদের ব্যবহারাবলীর তারতম্যের আলোচনা হইতেছে» 


ব্যবহার কাণ্ড ১৬৫ 


তাহাদের লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। সুতরাং ব্যবহারের পার্থকা 
অপরিহার্ধ্য। এপ্রকৃতিজন' বলিলে অনিত্য ভোগীকে নির্দেশ 
করা হয়। 'প্রকৃত্যতীতজন বলিলে ত্যাগীই লক্ষ্যের বিষয় 
হন, আর “হরিজন' বলিলে ত্যক্তভোগ-ত্যাগ নিত্য হরিসেবোন্মুখ- 
সমাঁজ উদ্দিষ্ট হয়। প্রকৃতিজন প্রকৃত্যতীত সমাজের অথবা 
হরিজন-সমাজের ব্যবহারাবলী আদর করেন না! বলিয়াই 
হরিজনের ব্যবহারের আদর হুইবে না,__এরূপ নহে ৷ ইহজগতে 
অবস্থান-কালে হরিজনগণ প্রকুতিজনের সজ্জায় বাস করিলেও 
তাহাদের ব্যবহার কেবল প্রকৃতিজনের সহিত অভিন্ন হইবে, 
__এরূপ বল। যায় না। প্রকৃত্যতীতজন প্রকৃতিজনের সহ একত্রা- 
বস্থানকালে তাহাদের অনুমোদন করেন এবং নিজ-মুক্তাবস্থায় 
স্বাধিষ্ান অস্বীকার করায় ইহলোকে অবস্থিতিকালে বাবহারিক 
অনুষ্ঠানে পার্থক্য-স্থাপনের আবশ্যকতা! বোধ করেন না। কিন্তু 
হরিজনের নিত্য-অবস্থার বিরোধিভাবসমূহ ইহজগতে প্রকৃতি- 
জনের সহিত কিয়দংশে বিপরীত ধন্মবিশিষ্ট হওয়ায় তাহাদের 
মধ্যে ভেদ অনিবার্ধ্য। পাঁরলৌকিক বিশ্বাসগত পার্থক্যই এই 
প্রকার তারতম্যের কারণ । 


.. অদ্বয়জঞান তন্ব-বন্তর ব্রিবিধ আবির্ভাবেই শক্তিক্বের অঙ্গীকার 
আছে। ভগবান্‌-_সমগ্র মায়াশক্তি ও চিচ্ছক্তির পূর্ণাবীশ্বর, 
পরমাত্া-_অন্তর্ধযামিত্বময় মায়াশক্তি-প্রচুর চিচ্ছক্তির অংশ- 
বিশেষ এবং ব্রক্ম--শক্তিবর্গ-লক্ণ তদ্ধন্মীতিরিক্ত কেবল-জ্ঞান- 
ময়। বিভিন্ন ইন্দরিয়ের সাহায্যে যেঞনঈপ একই বস্তব বিভিন্ন পরিচয়ে 


১৬৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণৰ 
পরিচিত হয়, তত্বস্ত এক হইলেও আবির্ভাবত্রয়ে তজ্প ভিন্ন বস্ত্, - 
এরপ জ্ঞান কর! উচিত নহে । পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কেবল- 
জ্গানের সাহায্যে চিদিচিৎশক্তিমত্তার প্রতীতি নাই ; সচ্চিৎবুত্তিতে 
মায়াধীশত্ব ও বৈকুণ-বিশেষ লক্ষিত হইলেও শক্তি ও শক্তিমত- 
_ তত্তের লীলা-বিলাসের পূর্ণতা নাই। পূর্ণ সচ্চিদানন্দশক্তিতেই 
ভগবদাবিতাব । তড্জন্য নিরপেক্ষ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পরাত্বান্ুভব- 
কারী যোগী এবং ভগবৎসেবক ভক্ত অদ্বয়জ্ঞানবস্তরই সেব৷ 
করেন। জড়-কামনাময় কন্মা, জড়কামত্যাগী জ্ঞানী এবং 


" হরিকথায় জাতশ্রদ্ধ ভক্ত,__সকলেই যোগী । তাহাদের মধ্যে 


পার্থক্য এই যে, কেহ বা কম্মযোগী, কেহ বা জ্ঞানযোগী এবং 
অপরে ভক্তিযোগী । এই তিন জনের অদ্বয়জ্ঞানই সম্বল । 
ভগবস্তক্ত-_কৃষ্ণজ্ঞানময়, যোগী-_মায়াধীশ-বৈকুণ্ঠপতি-অন্তর্যামি- 
পরমাত্ম-জ্ঞানময় এবং ব্রাহ্ণ__নিত্য চিদানন্দবিলাস-বৈচিত্র্য- 
রহিত কেবল-জ্ছানময় । বিবাদ-ছলে কেহ বলিতে পারেন না 
যে, ভক্তের কুঞ্চজ্ভান নাই, যোগীর পরমাত্মজ্ঞান নাই এবং 
ব্রাহ্মণের ব্রল্জ্ান নাই । এই ত্রিবিধ পরিচয়ে তাহারা সকলেই 
অদ্বয়জ্ঞীনেরই উপাসক। 


্রঙ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইচ্ছা! করিলেই যোগ সাধন করিতে পারেন 
এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই কুষ্চভজন করিতে পারেন । কৃষ্ণভক্ত 
কৃষ্ণভজনবিমুখ হইলে অর্থাৎ ভূক্তিযোগ হইতে বিচ্যুত হইলে 
_ কন্মযোগী বাজ্ঞানযোগী হইতে পারেন, কৃষ্ণজ্ান বা পরমাত্মযোগ 
হইতে বিচ্যুত হইলে কেবলজ্ঞানময় ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। 


স্যার 


ব্যবহার কাণ্ড ১৬৭ 


কেবল-ব্রঙ্গাজ্ঞ ত্রাহ্মণ___ভগবস্তাক্তের সুনিন্নাধিকারে এবং যোগী 
__ নিক্মাধিকারে অবস্থিত । পরম্ত্সজ্ঞানময় যোগী উচ্চাধিকারে 
ভক্ত হইতে পারেন, নিন্মাধিকারে কেবল-ত্রক্ষাজ্ঞ ব্রাহ্মণ হইতে 


পারেন। গুণময় জগতে কন্মনবাদ অঙ্গীকার করিয়া ব্রাহ্মণ 


সগুণত। লাভ করেন; তখন তাহার কেবলজ্ঞান সুপ্ত হয়। 


 কেবলভ্ঞান-প্রভাবে গুণসমূহ তাহাকে পরিত্যাগ করিলে তিনিও 


নিগুণ ত্রাহ্ধণ হইতে পারেন । 


সন্তগুণের সহিত রজোগুণ মিশ্রিত হইলে সেই ত্রাঙ্মণই 
ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হন । রজস্তমঃ একত্র হইলে তিনি 
বৈশ্য বলিয়া! পরিচয় দেন। তমোগুণ প্রবল হইলে তিনি 
সন্ভগুণ বা দ্বিজত্ব-সংস্কার পরিহার করিয়া শূদ্বে পরিণত হন। 
প্রাকৃত ব্রাঙ্গণ প্রাকৃত সন্বগুণ-বিশিষ্ট বলিয়া প্রাকৃত রাজ্যে 
নানাবিধ বর্ণ স্বীকার করেন । অপ্রাকৃত রাজ্যে নিগুণ হইয়। 
চিন্মাব্র-কেবল-ভ্ভানিরূপে তিনি নির্ব্বিশিষ্ট নিগুণ ত্রাহ্মণ। 
অপ্রাকৃত রাজ্যে নিগুণ হইয়া চিদ্চিদ্জ্ঞানে মিশ্রজ্ঞানিরূপে 
তিনি যোগী। অগপ্রাকৃত রাজ্যে নিগুণ হইয়া চিন্ময় সর্ববগুণ- 
সম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞ যোগী-__চিদ্বিলাসবিগ্রহ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের ভক্ত । 
এইজন্য জীবমাত্রেই কৃঞ্চদাঁস। এই কৃষ্ণদাসই স্বীয় নিত্যবুত্তি, 
পরিবর্ভন করিয়া যোগী, ব্রাহ্মণ, সগুণ চতুর্ববর্ণী এবং পশু, পক্ষী, 
কীট, পতঙ্গ, স্বেদজ, উদ্ভিদ প্রভৃতি হন। 

ভগবান স্বয়ংরূপ, প্রকাশ, তদেকাত্ম, স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ- 
ভেদে নিত্যলীলাময়। স্বাংশাদির সহিত বিভিন্নাংশের পরিমাণ- 


১৬৮ ত্রাঙ্গণ ও বৈষ্ণব 


গত ভেদ আছে বলিয়াই “বিভিন্নাংশ'-সংজ্ঞ! | কিন্ত্র উভয়ের 
অপ্রাকৃত চিদ্ধন্দ্ে কোন পার্থক্য নাই। বিভিন্নাংশের অণুচিদ্ধর্- 
প্রযুক্ত পূর্ণচিৎ স্বাংশের মায়াশক্তির অভিভাব্য হইবার যোগ্যতা 
আছে; কিন্তু উহা বহিরঙ্গা জড়া প্রকৃতির নিত্য অধীনতন্ব নহে । 
অপ্রকটিত-বিশিষ্টাকারত্ব-বশতঃ ব্রহ্মবস্ত-_ভগবানের অসম্যক্‌ 
আবির্ভাব বলিয়া প্রকাশিত! পূর্ণাবির্ভাব-বশতঃ অখগতত্বরূপ 
ভগবান্ই--পরমাত্বার স্বরূপ । সেই ভগবত্তত্ত জীবাত্মার নিয়ন্তু- 
স্বরূপ হইলে পরমাত্ম-শব্দবাচ্য হন । 
ভগবানের অনন্ত শক্তিকে তিন ভাগে বিভাগ করা যায়। 
তাহার অস্তরজ! শক্তি নিত্য উপাদেয় ধন্মরূপ চিদ্িলাস প্রকট 
করায়। তীহার বহিরঙ্গা শক্তি খগুকালে উচ্চাবচ হেয়ত্‌ স্থ্টি 
করিয়। নশ্বর ধন্ম প্রতিপন্ন করে। তাহার খণ্ড তটস্থা শক্তি 
জীবরূপে বদ্ধ হইয়া বহিরঙ্গা শক্তির ভোক্তা হন, আবার মুক্ত 
হইয়া অথগুকাল ভোক্তি ভগবান্‌ হরির সেবায় নিযুক্ত থাকেন । 
অণুচিৎ জীব অখণ্ড চেতনের সেবোমুুখ হইলে বহিরঙ্গা শক্তির 
বশীভূত হন না। স্বীয় বহিরঙ্গা শক্তি-দ্বারা সমগ্রিবিষ্ণ অন্তর্যামী 
.. পরমাত্বা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পালন করেন । তজপবৈভব গোলোকে, 
. মহাবৈকুণ্ট পরব্যোমে, ত্রিবিধ বারিতে, বিভিন্নাংশে ও দেবী- 
ধামে অন্তর্যামিরপে ভগবদ্বস্ত বিরাজিত আছেন। গোলোক- 
বৈকু্টাদিতে তিনি নিত্যকাল ন্বয়ংরূপ ও স্বংপ্রকাশ-স্বরূপে 
অবস্থান করেন। দেবীধামে তিনি নিমিত্তছলে কালে-কালে 
প্রকটিত হন। স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাময ভগবান্‌ মায়াধীশ হইয়াও 


ব্যবহার কাণ্ড ১৬৯ 
দেবীধামে অবতরণ করেন! তাহার পরিকর-পারিষদ বৈষ্ণবগণ 
নিত্যসিদ্ধ চিন্ময়-মূর্তি লইয়া 'প্রপঞ্চে আসিতে পারেন এবং 
আসেন। বিভিন্নাংশ জীব হরিসেবাবিমুখ হইয়া মায়াবশ্যতাক্রমে 
ভোগপর মন ও দেহদ্বারা প্রপঞ্চে কন্মফল ভোগ করেন, 
সাধনভক্তিদ্বারা কর্ম্জ্ঞানাবরণ-মুক্ত ও অন্যাভিলাষ শৃহ্য হইয়া 
অনুকুলভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে করিতে মায়াপাশ-মুক্ত হন 
এবং ভাব ও প্রেমরাজ্যে স্থিত হইয়াও সাধনসিদ্ধভক্ত-নামে 
প্রসিদ্ধ হইতে পারেন । 

বিভিন্নাংশ ধর্মাক্রমে হরিবিমুখ জীবের চিদ্ধান্মে মিশ্রভাব 
আসিয়া পড়ে অর্থাৎ তটস্থা শক্তি যে-কালে বহিরঙ্গ৷ শক্তির 
সহিত মিশ্রিত হইয়া আপনাকে ভোগী বলিয়া জানেন, সেই" 
কালে তিনি জড়জগতে আসিয়া উপস্থিত হন। জীবের স্বতন্ত্র 
ইচ্ছার অপব্যবহারই জডজগতে কৃষ্ণবিমুখ হইয়। বাস করিবার 
কারণ। বিমুখতার প্রাচৃষ্যে তটস্থা শক্তি মন ও দেহদ্বারা 
অনিত্য জড়ভোগ করিতে আসিয় ব্রহ্মাণ্ডে কন্মকলের অধীন 
হন। আবার স্বকৃতিবশে তিনি জড়জগতের উচ্চাবচনির্ণয়কারী 
বর্ণাশ্রমের অতীত হইয়া সাধনসিদ্ধিক্রমে পারমহংস্যধন্ম 
গ্রহণ করেন। যাহারা পারমহংস্তধশ্্ন গ্রহণ করেন, তীহারাই 
“হরিজন” । আর যাহার! পারমহংস্ত-ধন্ম হইতে অধশ্চ্যত হইয়া 
, কল্মকাণ্ড আবাহন করিতে গিয়! প্রকৃতিসঙ্গ করেন, তাহারাই 
বর্ণাশ্রমে অবস্থিত । বর্ণাশ্রমাবস্থিত বদ্ধজীবগণ বৈষ্ুব পরম- 
হংসকেও বর্ণীশ্রমাবস্থিত মনে করেন। যখনই তাহারা হরিজনকে 


১৭০ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ুব 


প্রকৃতিজন হইতে পৃথক্‌ দৃষ্টি করেন, তখনই তীহাদের কৃষ্টোন্মুখ- 
ধন্ম দেখিতে পাওয়া যায়। নিক্ষপটভাবে বৈষ্ুব-পদাশ্রিত হইলেই 
বদ্ধজীবের মায়াকাদ ও কন্মফলবাদ ছাড়িয়া যায়। ব্যবহার- 
রাজ্যে যমদণ্তা জীবগণ যমাদিদেব-প্রণম্য “হরিজন'কে নিজের 
হ্যায় প্রকৃতিজন' মনে করেন। পরমহংস হরিজন প্রকৃতিজনকে 
নিজ-বর্ণীশ্রমাবস্থানরূপ দৈন্য জানাইতে গিয়া তাহাকে বঞ্চনা 
করেন মাত্র । বাস্তবিক হরিজন ও প্রকৃতিজন আসল ও মেকির 
হ্যায় পরস্পর বিপরীতধন্দর-বিশিষ্ট। 

বিভিন্নাংশ জীব ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান-কালে উপাস্ত-বিচারে 
দুইটি বিভিন্ন রুচির অস্তিত্ব প্রদর্শন করেন । একটি-_পরলোকে 
নিরাকার, নির্বিবকার, নির্বিবশেষ ব্রন্দে রুচি। সেই ব্রহ্গ 
নিত্যকাল নিবির্বশেষ হইলেও বহিরল্গা মায়াশক্তির বশে চালিত 
ভোগময় জীবগণের গ্রহণযোগ্য বস্তু নহেন। তজ্জন্য সেই 
নির্বিবশেষ রুচি নির্ব্বিশৈেষ কাল্পনিক বস্তটিকে পঞ্চ বা সপ্ত 
দেবরূপে কল্পনা করিয়া বস্তুতঃ কতিপয় ভোগ্য জড়কে উপাস্তে 
স্থাপিত করে। অপরটি_নিত্য চিদ্সবিশেষে রুচি। তাদৃশ 
রুচিবিশিষ্ট জীবের একমাত্র উপাস্ত বস্তুর নিত্য নাম, নিত্য 
রূপ,ঃ নিত্য গুণ, নিত্য পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও নিত্যলীলা আছে। 
নির্বিবশেষ-ধারণাঁফলে মুক্ত অবস্থায় বিচিত্রতা নাই, চিন্ময় 
বিলাস নাই,__একপ দাস্তিক মায়িক যুক্তিসকল বিষ্ণুর অভক্ত- 
গণকে আচ্ছন্ন করে। কেহ কেহ পারলৌকিক সত্ব হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিয়! “নাস্তিক' নামে প্রসিদ্ধ হন । 


ব্যবহার কাণ্ড ১৭১ 


পারলৌকিক স্থিতি-বিষয়ে অনাস্থাবান্‌, পারলৌকিক স্থিতি- 
বিষয়ে সম্পূর্ণ আস্থাবান এবং পারলৌকিক স্থিতি-বিষয়ে 
আস্থানাস্থা-বিশিষ্ট তটস্থ ত্রিবিধ মত-__জীবের মধ্যে প্রবল। 
অনাস্থাবানগণের মধ্যে কেহ স্থির করিয়াছেন যে, পারলৌকিক 
অস্তিত্ব আদৌ নাই ; কেহ কেহ বলেন,_-তাহাঁতে সন্দেহ হয় ; 
কেহ বলেন,_-উহা! অজ্ছেয়। আস্থাবান্-সম্প্রদায় ভগবত্তা। বা 
পারলৌকিক ব্যক্তিগত সন্ভায় এশর্ধ্য ও মাধুর্য, এই দুই প্রকার 
উপলদ্ধি করেন। আস্থানাস্থা-বিশিষ্টগণ নির্বিিশেষ সন্ভায় জীবের 
অখগুজ্ভান বা! জ্ঞানরাহিত্যই পারলৌকিক নিত্যসতা বলেন। 
পারলৌকিক-সত্বে শ্রদ্ধার অভাব হইতে অনাস্থাবান্-সম্প্রদায় 
পৃথিবীতে থাকা-কালে নিজ-ভোগের উপাসনা! করেন। তীহারা 
স্বতন্্রভাবে নিজাতিরিক্ত উপাস্ত বস্তুর সেবা করেন না। 
তাহাদের অনুগমন করিয়া প্রচ্ছন্ন আস্থাবান্-সম্প্রদায় নিবিবশেষ- 
বস্তকেই চরমোপাস্তরূপে নির্ণয় করিয়া! কতিপয় কাল্পনিক 
উপাস্তের আবাহন করেন। 


নির্বিবশেষত্বে ছুইটী মতভেদ দেখা যায়,__একটী চেতন- 
বৃত্তিরহিত, অপরটা চেতন-ক্রিয়ারহিত মত ; উভয়েরই নিত্য- 
উপাসনার অভাব । চেতন-বৃত্তি-রাহিত্যই চরমোপান্ত নিয় 
করিয়া শূহ্যবাদের অবতারণা হয়, আর চেতন-ক্রিয়া-রাহিত্যই 
মায়াবাদ বা নিবিবশেষ-চিন্মাত্রবাদ বলিয়া পরিচিত। শুন্যবাদী 
ব্যক্তি ব্যবহারিক ক্রিয়ায় নীতিশাস্ত্রের মধ্যাদ! প্রদর্শন করেন । 
আর মায়াবাদী ব্যক্তি অভ্ভানোপহিত চৈতম্থ-বন্তূকে ঈশ্বর জ্ঞান 


১৭২ ব্রাক্ষণ ও বৈষ্ঞব 


করিয়া পাচপ্রকার প্রতিম। গঠন-পুর্র্বক সদসদনির্ববচনীয় অভভ্ঞান- 
সমগ্টিকে কাল্পনিক ঈশ্বর-নামে অভিহিত করেন,_অখণ্ড- 
ভ্তানের অভাবে ভাবী মুক্ত উপাস্ত আপনাকে তাৎকালিক 
উপাসক মনে করিয়া পঞ্চদেবতার উপাসনা করেন। ইহাতে 
তাহাদের ভক্তিবৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীব্যাসদেব 
শ্রীপদ্মপুরাণে লিগরিয়াছেন,__ 

ঘ্বৌ ভূতসর্গে। লোকেহস্মিন্‌ দৈব আসর এব চ। 

বিষ্ুভক্তিপরো দৈব আস্ুরস্তদ্বিপধ্যয়ঃ ॥ 


অর্থাৎ বর্ণীশ্রমধন্খ্ব দ্বিবিধ; বিঝুঃভক্তি আশ্রয় করিয়া যে 
বর্ণাশ্রম-ধম্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহাই দৈব এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ 
যাহাতে একান্তিকতার অভাবক্রমে ভগবানের নিত্য নাম-রূপ- 
গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদিময়ী লীলায় বাঁধা দিয়া, বৈকুঞ্বস্তকে 
মায়িক মনে করিয়া কল্পনাপ্রভাবে পঞ্চদেবতার আরাধনা হয়, 
তাহা ভোগপর অদৈব স্থন্টি । 
এই শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যানের উদ্দেশে শ্রীকষ্ণদ্বৈপায়ন 
লিখিয়াছেন । (ভাঁঃ ১১৫৩) 
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম.। 
ন তজন্ত্যবজানস্তি স্থানাদ ত্রষ্টাঃ পত্যন্তাথঃ ॥ 


 বর্ণাশ্রমিগণের মধ্যে বীহারা নিজের অ্টা পরমপুরুষ ঈশ্বরকে 


ভজন করেন না বাঁ অবজ্ঞ! করেন,তীহার! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বান প্রস্থ ও ভিঙ্ষুর আশ্রম হইতে 


ব্যবহার কাণ্ড ১২৩ 


পতিত হন অর্থাৎ দৈবস্থপ্তি হইতে পতিত হইয়া তথ্ধিপরীত আস্ুর- 
বর্ণাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হন। / 

বিফুভক্তিমান্‌ বর্ণাশ্রমী যেরূপভাবে দৈব-বর্ণাশ্রম নিরূপণ 
করেন, পঞ্চোপাসক বা নাস্তিক-সম্প্রদায় সেরূপভাবে বর্ণাশ্রম 
পালন করেন না। শ্রীমন্তাগবত (৭।১১।৩৫) বলেন,__ 

বশ্ত যল্লক্ষণং প্রোজং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম.। 
যদন্ত্রাপি দৃশ্ঠেত তত্তেনৈব বিনিদ্ধিশেত ॥ 

পুরুষের ব্প্রকাশক যে-সকল লক্ষণ পুর্ব কথিত হইয়াছে, 
সেই লক্ষণগুলি যদি অন্যত্র দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেই 
সেই লক্ষণ-দবারা সেই সেই বর্ণে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ 
করিবে। যিনি করিবেন না, তাহার প্রত্যবায় হইবে । এস্থানে 
বিনির্দেশ করিবার বিধি এই বে, সংক্কার-বিহীন ব্যক্তিকে দশ- 
সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া শৌচসম্পন্ন, বেদাধ্যয়নরত, যজন- 
যাজনাদি যট্কর্ম-পরায়ণ, শোচাচারস্থিত, গুরূচ্ছিউ-ভোজী, 
গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ করাইবার স্থুযোগ প্রদান 
করিবেন। আবার দশসংস্কারসম্পন ব্রাহ্মণ যদি শুদ্র বা বৈশ্ঠ- 
লক্ষণ সমুদিত হয়, তাহ! হইলে তাহাকে সংস্কার-বিহীন করাইবে 
অথবা। বৈশ্যোচিত ব্যবহার করাইবে,--ইহাই সত্যপ্রিয়তা । 
তদ্বিপরীতাচরণ স্বার্থপরতা ও শান্ত্াদেশ-পালনে শিথিলতা 
জ্ঞাপন করে । 

মহাভারত শান্তিপর্ব ১৮৯২ শ্রোকের নীলকণটাকাধৃত 
স্মৃতিবাক্যে আমরা জানিতে পারি,-- 


১৭৪ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব 
যন্তৈতেইষ্চত্বারিংশৎসংস্কারাঃ স ব্রাহ্মণ ॥ * 


এই অষ্টচত্বারিংশ সংস্কারযুক্ত ব্যক্তিই ত্রাঙ্গণ। 
যদপৃযক্তং গর্ভাধানাদিদাহান্তসংস্কারাস্তর-সেবনাদ্ভাগবতানামত্রাহ্গণ্য- 
মিতি, তত্রাপ্যজ্ঞানমেবাপরাধ্যতি, ন পুনরায়ুক্মতো৷ দোষঃ) যদেতে 


ংশপরম্পরয়! বাজসনেয়শাখামধীয়ানাঃ কাত্যায়নাদিগৃহোক্তমার্গেণ 


* কর্দমাগাঁয়গণের মতে ৪দ্টা সংস্কীর ; যথা_- 

১। গর্ভাধান, ২ | পুংদবন, ৩। সীমন্তোন্নয়ন, ৪ | জাতকন্ন, ৫1 নামকরণ, ৬। 
নিক্ষমণ, *। অন্নপ্রাশন, ৮ | কর্ণবেধঃ ৯1 চৌড়কন্নঃ ১০1 উপনয়নঃ ১১। সমীবর্ভন, 
১২। বিবাহ, ১৩। অন্ত্যেষ্টি, ১৪ | দেববজ্ঞ, ১৫ | পিতৃযক্জ, ১৬ ভূতযঙ্, ১৭ | নরঘজ্ঞ, 
১৮ | অতিথিবজ্ঞ, ১৭৯। বেদব্রত চতুষ্টয়, ২০ | অষ্টকা শ্রাদ্ধ, ২১। পার্ববণ-শ্রাদ্ধ, ২২। 
শ্রাবণী, ২৩। আগ্রীয়ণী, ২৪। প্রৌষ্টপদী, ২৫ | চৈত্রী, ২৬। আশ্বযুজী, ২৭। অগ্র্যাধান, 
২৮ অগ্নিহোত্র, ২৯। দর্শপৌর্ণমাসী, ৩০)। আগ্ররণেষ্টী, ৩১ । চাতুর্্াস্য, ৩২ | নিরূট 
পশুবন্ধ, ৩৩। সৌত্রামণি, ৩৪ | অগ্রিষ্টোম, ৩৫ | অত্যগ্রিষ্টোম১৩৬ | উকথ, ৩৭ | ষোড়শী 
৩৮ | বাজপেয়, ৩৯ | অতিরাত্র ৪* | আপ্তোযাঁম, $১। রাজনুয়াদি, ৪২। সর্ভূতদয়া, 
৪৩। লোকদ্বয়চতুর্থ, ৪৪। ক্ষান্তি, ৪৫ অননুয়া, ৪৬। শোঁচ, ৪৭ | অনায়াস-মঙ্গলা- 
চাঁর, ৪৮। অকার্পণ্য অস্পৃহা । 

ভাখববতীয়গণের মতে-__ 

শ্রীমহাভারতে ৪৮টী সংস্কীরের কথা উল্লিখিত আছে । তন্মধ্যে তাপ, পু, ও নাম 
এই তিনটা কনিষ্ঠাধিকারগত সংস্কার । মধ্যমাধিকারে মন্ত্র ও যোগ বা যাগ__এই ছুইটা 


লইয়া তাঁপাদি পঞ্চ সংস্কীর। উত্তমাধিকারে নবেজ্যা কম্ম, পঞ্চবিংশতি সংস্কারাস্মক 


অর্থপঞ্চকতত্বজ্ঞান এবং বিপ্রত্বসাধক নয়টা সংস্গার-প্রদাতৃত বিছ্যমান | মন্তের উপদেশে 
ঘে দীক্ষা-বিধান, তীহীতে দ্বিজসংস্কারে গর্ভাধানাদি দশটা সংস্কার গ্রহণের ব্যবস্থা 
অন্তভূক্ত আছে। মহাভাগবত-অধিকারে নয়টী সংস্কার প্রদানের যোগ্যতালাভরূপ 
সংস্কার সর্ববসমষ্টি ৪৮ সংখ্যা । শ্রীবামুনাচাব্য ও অপ্যয়দীক্ষিতাদি যে চত্বারিংশৎ 
সংস্কারের কথ। বলেন, তাহাতে বিপ্রত্বকে একটা সংস্কার গণন। করিলে চল্লিশটা সংস্কার 


সিদ্ধ হয়| 
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গর্ভাধানাদিসংস্কারান্‌ কুর্বতে ) থে পুনঃ সাবিব্রান্থবচন প্রভৃতি ত্রয়ী- 
ধর্মত্যাগেন একায়নশ্রতিবিহিতানেব চত্বারিংশৎ সংস্কারান্‌ কুর্বধতে তেহপি 
স্বশাখা-গৃহ্যোক্তমর্থং বথাবদন্বতিষ্ঠমানাঃ ন_ শাখাস্তরীয়কন্মানুষ্ঠানাদ.- 
্রাহ্মণ্যাৎ প্রচ্যবস্তে, অন্ঠেবামপি পরশাখা-বিহিত-কর্শানুষ্ঠাননিমিত্বা- 
ব্রাঙ্মণ্য-প্রসঙ্গাৎ ॥ 

( শ্ধামুনাচার্যকৃত আগমপ্রামাণ্যম্‌ ) 


“গর্ভাধান হইতে আরম্ত করিয়! দাহপধ্যন্ত যে-সকল সংস্কার 
আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া সংস্কারান্তরের সেবা করিলে ভাগবতগণ 
্রাহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হন”,_-এইরূপ উক্তিতে বক্তার অভ্ভানই 
অপরাধী, কিন্তু আরুদ্মান্‌ বক্তার কোন দোষ নাই ; যেহেতু 
তাহারা বংশপরম্পরাক্রমে বাজসনেয়-শাখা অধ্যয়ন করিয়া 
কাত্যায়নাদি গৃহ্যোক্ত মার্গানুসারে গর্ভাধানাদি সংস্কার করিয়! 
থাকেন। - আর ধাহারা সাবিত্র্যন্ুবচন প্রভৃতি ( যজ্জঞোপকীত 
ধারণনিণীয়ক শ্রুতি ) বেদধন্ম ত্যাগ করিয়া “একায়ন-শ্রতি”- 
বিহিত চত্বারিংশৎ সংস্কারের অনুষ্ঠান করেন, তীহারাও স্বশাখা- 
গৃহ্োক্ত বিষয় যথানিয়মে অবলম্বন করিয়া শাখান্তরীয় কর্ছর 
অননুষ্ঠান-হেতু কখনও ব্রাহ্মণ্য হইতে প্রচ্যাত হন না । কারণ 
তাহ। হইলে অন্থশাখিগণেরও পরশাখোক্ত কন্ধান্ুষ্ঠান না করায় 
অত্রাঙ্গণ্য-প্রসঙ্গ হইতে পারে । 

সরলতা-রহিত হইয়া যে-সকল ভক্তি-বঞ্িত ভোগি-সমাক্ত 
সত্যের অমধ্যাদা করে, বিধুভক্ত দৈক্ষ-সাবিত্র-সমাজ তাহাদিগকে 
আদর করিতে পারেন না। তাত্পধ্যজ্কানহীন ভারবাহি-সমাজ 


১৭৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ুব 
স্বীয় স্বার্থপরতা পৌধণ করিতে গিয়া দৈব-বর্ণাশ্রমের প্রতি যে 
অসুয়া প্রদর্শন করে, তাহা তাহার যোগ্যতার পরিচায়ক নহে । 
আস্ুুর-সমাজ পতিত বলিয়া তাহার সহিত দৈব-সমাজের যোগ- 
দান করিতে হইবে, এরূপ নহে । দৈব-সমাজ সর্বদাই আস্র- 
ভাবাপন্ন বিশ্বশ্রবাতনয়-স্তাবকগণকে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তৃত 
এবং হিরণ্যকশিপু-পুত্র শ্ীপ্রহলাদকে গ্রহণ করিতে সর্বদা 
উদ্‌গ্রীব। অস্থর-কুলেও বিঝুভর্ত দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। 
দেব-ব্রাঙ্গণকুলেও বিষুভক্তি-বিরোধী লোকের অসন্তাব নাই। 
সকল কুলেই বিঝুভক্ত জন্মগ্রহণ করিতে পারেন৷ তথাপি তাহার 
 শৌক্রজন্ম ও কম্মফল-জন্য দুঙ্জাতিত্বে অবস্থান বিচার করিলে 
অস্থুর-জন্মোচিত বর্ণাশ্রম বিচার হয় বলিয়! বিষণণভক্তিপর দৈব- 
সম্প্রদায় তাদৃশ বিচার করেন না । সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবাচাধ্যগণ 
অসতসন্প্রদায়ের -নির্বিশেষপর পঞ্চোপাসনা অথবা অবিচারিত 
বিধানপুষ্ট বর্ণাশ্রম-ধন্্ন অসৎ বলিয়! উক্ত মতবাদ স্বীকার করেন 
না। দৈন্যবশতঃ পরমহংস বৈষ্বগণ লক্ষণানুসারে বর্ণাশ্রম 
অঙ্গীকার না করায়, সকল ক্ষেত্রে বৈষ্ণবাচাধ্যগণ তাহাদের 
দৈন্য-অপসারণ-পূর্ববক লৌকিকভাবে তাহাদিগকে বৈদিক 
অনুষ্ঠানে বাধ্য করেন নাই । যে-স্থলে বৈষ্ণবগণের প্রতি আস্থুর- 
বন্মশ্রমিগণের প্রবল অত্যাচার প্রদশিত হইরাছে, সেই দেই 
স্থানে বিনির্দেশের কর্তব্যতা বিচার করিয়। চিরদিনই শুদ্ধ 
বর্ণআ্রম রক্ষিত হইয়া আসিতেছে ॥ | 
এই প্রবন্ধের প্রকৃতিজনকাণ্ডে সহত্রাধিক শুদ্ধবর্ণাশ্রমীর 


ব্যবহার কাণ্ড | ১৭৭ 


ইতিহাস উদ্ধৃত হইয়াছে । তদ্্যতীত অবৈষ্ণবপর বর্ণাশ্রম ও 
অভভ্তপর ব্যবহার ত্যাগ করিয়া বৈষ্ুবের সর্ধবোচ্চাধিকারের 
কথা-সকল শাস্ত্রে দৃষট হয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-জ্ঞানে বিষুভক্তের 
ব্যবহারে তাহাদিগকে দৈক্ষ-ত্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশের কোন 
ব্যাঘাত হয় নাই। 

শ্রীরামান্ুজ-সম্প্রদায়ের শ্রীরামানন্দীয় শাখায় শুদ্ধবর্ণাশ্রমের 
পাঁলন বাধ প্রাপ্ত হয় নাই। পুর্ববকালে এইরূপ ভাবেই শুদ্ধ- 
বর্ণাশ্রম গঠিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ স্বার্থপরতার প্রাবল্যে, 
জড়াভিনিবেশের উৎকর্ষে বর্ণাশ্রমের তাৎপর্য্য-বিষ্মৃতি ঘটিয়! 
একটা জীবনহীন বর্ণাশ্রম-প্রণালী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে । 
উহাকে দৈব-বর্ণাশ্রম-্থষ্রি বল! যাইতে পারে না। প্রীগৌড়ীয়- 
বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের স্সৃত্যাচার্ধ্য শ্রীমদ্‌গোপাল ভট্টপাদ র্বৰ- 
কুলোৎপন্ন যোগ্য বালকদিগকে দৈব-বর্ণাশ্রম-বিধানক্রমে 
বৈদিক দশ-সংস্কান্তর সংস্কৃত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
তাহার পদ্ধতি-মতে শ্রীশ্টামানন্দ দেব-সম্প্রদায়ে, শ্রীনিত্যানন্দ- 
শাখায়, শ্রীকৃষ্ণদাস নবীন হোঁড়-সন্প্রদায়ে, গৌরগণে শ্ীরঘুনন্দন- 
শাখায় বৃত্তগত লক্ষণ-ক্রমে দৈক্ষ্য-সাবিত্র্য-সংস্কার বহুদিন হইতে 
আর্ত হইয়া অগ্াপিও প্রচলিত আছে। আবার গোড়ীয়-গৃহস্থ- 
বৈষ্ণবগণের ভিন্ন ভিন্ন শাখার অধস্তনগণ পরমার্থে ওঁদাসীন্য-ক্রমে 
লক্ষণ-ভরষ্ট হইয়া! পূর্বব পুর্ব শৌক্রবর্ণে অবস্থান করিতেছেন, মনে 
করেন। ছুঙ্জাতিত্বাভিমান লক্ষণ-হীনের স্বাভাবিক ধর্ম! 
কোথাও বা বিষ্ণুভক্তিবিহীন হইয়। আচার্যের শৌক্র অবস্তনগণ 
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আস্তুর-বর্ণাশ্রম-ধর্মনে অবস্থানকে নিজ-ধর্ন বলিয়া জানিতেছেন। 
নিজের সামাজিক পতন-আঁশঙ্কায় পঞ্চোপাসক-অবৈষ্ণব-সমাজের 
সহিত তাহারা আদান-প্রদানাদি পর্য্যন্ত করিতেছেন। এগুলি 
পরমার্থে উদাসীন অধঃপতিত জীবগণের উপযোগী । 
বৈষ্বের উদারতায় অসদাচারী সমাজের মধ্যে বিষ্ভক্ত জন্ম- 
শ্হণ করিতে পারেন বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায়, “ষে-যে কুলে বৈষ্ণব 
উদ্ধৃত হন, সেই সেই কুলকে তিনি পবিত্র ও উদ্ধার করেন,__ 
এই শাক্ত্-তাৎপর্য্য বা মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে । তাহা হইলে 
ইহাই জানা যায় যে, আদৌ কোন কুলে বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ 
করিতেছেন না । যদিও বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, তথাপি অস্ুর- 
স্বভাব স্বার্থপর-দমাজ তাহা স্বীকার করিতেছেন না, বুঝিতে 
হইবে। যে-দেশে সমাজ বিষুভক্তি-রহিত হইয়া স্থানত্রষ্ট ও 
অধপতিত হইয়াছে, সেখানে কখনও শুদ্ধবর্ণাশ্রম-ধন্্ম বা দৈব- 
স্গ্টি লক্ষিত হয় না। পদ্মপুরাণ বলেন” 
শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ুবম্‌। 
বৈষ্ণবে। বর্ণবাহোহপি পুণাতি ভূবনত্রয়ম্‌ ॥ 
 ন শুদ্রা ভগবন্তক্তান্তেহপি ভাগবতোত্তমাঃ | 
সর্ধবর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দনে ॥ 
শূত্রং বা ভগবদ্ক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। 
বীক্ষতে জাতিসামান্তাৎ সযাতি নরকং ঞ্রুবম্‌ ॥ 
ভক্ভিরষ্টবিধা স্বেষ! যস্সিন্‌ গ্রেচ্ছেইপি বর্ততে | 
স বিপ্রেন্দ্ো মুনিশ্রে্ঠঃ স জ্ঞানী সচ পণ্ডিতঃ ॥ 
তশ্বৈ দেয়ং ততো  গ্রাহং স চ পৃজ্যো বথা হরি: 
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জগতে কুকুর-ভোজী চগালের ন্যায় অবৈষ্ণব-বিপ্রকে দর্শন 
কর! নিষিদ্ধ। বৈষ্ঞব যে-কোন বর্ণে আবিভূতি হউন না কেন, 
তিনি ত্রিভূবনকে পবিত্র করেন। | 
ভগবস্তক্তগণ শৃদ্র নহেন; পরন্তু তাহারা ভাগবতোত্তম। 
ধীহাঁরা শ্রীজনার্দনের ভক্ত নহেন, তাহারাই সকল বর্ণের মধ্য 
শত্র-পদবাচ্য। 
যে-ব্যক্তি শূদ্রকুলে, নিষাদকুলে বা শ্বপচকুলে আবির্ভূত 
ভগবন্তক্তকে জাতি-বুদ্ধিক্রমে দর্শন করে, সে নিশ্চিতই নরকে 
গমন করে। 
এই অঙ্টবিধা ভক্তি যদি শ্রেচ্ছকুলোৎপন্ন ব্যক্তিতেও দৃষ্ট 
হয়, তাহ! হইলে সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী ও পর্ডিতকেই 
নৈবেছ্ অর্পন করিতে হইবে, তীহারই প্রসাদ গ্রহণ কর্তব্য এবং 
শ্রীহরির ন্যায় তিনিও পৃজ্য ৷ 
এই সকল শীক্ত্রবাক্যই অধঃপতিত বর্ণাশ্রমীকে উর্ধে উন্নত 
এবং ভক্তিহীন বর্ণাশ্রমীদিগকে নিন পাতিত করিবার বিধি 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । 
আদৌ কৃতযুগে বর্ণে নৃণাং হংস ইতি স্ৃতঃ। 
কতকৃত্যাঃ প্রজা! জাত্যা তস্মাৎ কৃতষুগং বিছুঃ ॥ 
ব্রেতামুখে মহাভাগ প্রাণান্‌ মে হ্বদয়াৎ ত্ররী। 
বি্যা প্রাদছুরভূৎ তন্তা অহ্মাসং ত্রিবৃন্মখঃ ॥ 
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্‌-শৃদ্রা' যুখবাহ্রুপাদজাঃ 


বৈরাজাৎ তির য আত্মাচারলক্ষণাঃ ॥ 
€( ভাঃ ১১৯১৭।১০১৯১২৯১৩ ) 
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পুরাকালে হংস-নামে একটি জাতি ছিল। পরে সত্যযুগ 
অতীত হইলে ত্রেতার আরক্ত হইতে গুণ-কর্মা-বিভাঁগ-্বারা 
চারিটা বর্ণ বিভক্ত হইয়াছে, 
মুখবাহ্‌রপাদেত্যঃ পুরুষস্তাশ্রমৈঃ সহ | 
চত্বারো জজ্িরে বর্ণা গুণৈবিপ্রাদয়ঃ পৃথক ॥ (ভাঃ ১১/৫।২) 
অর্থাৎ সত্বগুণ-দ্বারা ব্রাহ্মণ, সন্তরজোগুণ-দ্বারা ক্ষত্রিয়, রজ- 
স্তমোগুণ-দ্বারা বৈশ্য এবং তমোগুণ-দ্বারা শূদ্র, বিরাট্‌ পুরুষের 
মুখ, বাহু, উরুদেশ ও পদ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল । 
গৃহাশ্রমো জঘনতো৷ ব্রহ্গচর্যাং হদে! মম! 
বক্ষঃস্থলাদ্বনেবাসঃ সন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥ 
(ভাঁঃ ১১।১৭।১৪ ) 
পুরুষের শিরোদেশ হইতে সন্াস-আশ্রম, হৃদয় হইতে 
ব্রহ্মচারীর আশ্রম, বক্ষঃ হইতে বাঁনপ্রস্থের আশ্রম এবং জঘনদেশ 
হইতে গৃহস্থাশ্রম উদ্ভূত হইয়াছিল । ক্রমশঃ বর্ণাশ্রম ব্যভিচার 
প্রাপ্ত হইয়া গুণের অনাদর করিতে আর্ত করায় এক্ষণে কেবল 
শৌক্রপথানুসাঁরে বর্ণাদির বিভাগ লক্ষিত হয়। যদি কেবল 
শৌক্র-পথ-দ্বারা গুণ-কর্তৃক বিভাজ্য বর্ণ-নির্ণয় উৎসাদিত করিয়া 
বর্ণ নির্ণতি হইত, তাহা! হইলে জাত-সংস্কারের সঙ্গে-সঙ্গে 
উপনয়ন-সংস্কার দিবার আবশ্যকতা ছিল; কিন্তু তৎপরিবর্তে 
মানবকের বৃত্তি পরীক্ষা করিয়! তাহাতে সক্ভগুণ লক্ষিত হইলেই 
মানবককে উপনয়ন-সংস্কার দিয়া বেদ অধায়ন করান হয়। 
উপনয়ন-সংস্কার জীবনের প্রথমেই দেওয়! আবশ্যক | সংস্কারের 
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পরে বেদাধ্যয়ন ও অনুষ্ঠানাদি বাকী থাকে । জীবনের শেষ- 
ভাগে কেহ ব্রাহ্মণ হইতে অভিলাষ করিলে তাহাকে বাধ! 
দিবার জনেক অ্রতিমন্ত্ব আছে। উপযুক্ত সময়ে যথাকালে 
'বেদাব্যয়ন আরম্ত না করিলে তাহাতে কৃতিত্ব-লাঁভ অনেকের 
ভাগো ঘটে না। ক্ষত্র, বৈশ্য ও শৃদ্রের অধিকার লাভ করিয়া 
তাহাতে জীবনের অনেকাংশ বুথ। কাটাইয়া দিলে ব্রাঙ্গণোচিত 
পরমার্থানুশীলন বাধা প্রাপ্ত হয়। তজ্জম্থা বিশ্বামিত্র, বীতিহব্য 
প্রভৃতিকে ব্রাহ্গণতা-লাভে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছিল। 
কিন্তু জীবনের প্রথম-মুখে আঁচা্য-কর্তৃক বৃত্ত ব! স্বভাব পরীক্ষা 
করিয়া অনেকস্থলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রাদির তনয়গণকে 
উপনয়নাদি-সংস্কীর দিয়! ব্রাহ্মণ করা হইত। যাহারা যথাকালে 
উচ্চবুত্তগত পরিচয় দিতে অযোগ্য হইতেন, তীহাঁদ্িগকে নিজ- 
নিজ স্বভাবোচিত বর্ণ গ্রহণ করিতে হইত। ভারতের প্রাচীন 
ইতিহাস, মহাভারত, হরিবংশ ও অষ্টাদশ পুরাঁণ ইহার সাক্ষ্য 
দিবে। যেখানে আচাধ্যের বিচারে অক্ষমতা, সেই সেই স্থলে 
স্থুলভাঁবে সাধারণতঃ পিতার বর্ণানুসারে পুজের স্বভাব নিরূপিত 
হইত। মহাভারতে শৌক্রজাতিগত বিচার-নির্ণয-বিষয়ে কলিযুগে 
সন্দেহ করিবার কথা উল্লিখিত আছে। সরলতা ও সত্যপ্রিয়তাই 
সন্তগুণময় ব্রাহ্মণের প্রধান লক্ষণ । আবার শৌক্র-জন্মের উক্তি 
বিষয়ে নানাপ্রকার ভিন্ন মত উপস্থাপিত হইয়াছে । 

লৌকিক রুচি পরীক্ষার কাঁল-_-আট হইতে বাইশ বতসর 
পধ্যন্ত। এই পরীক্ষা-কাল উত্তীর্ণ হইলে সাংসারিক বিচারে 
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মানবকের ব্রাত্য-সংজ্ঞা-কাল আরন্ত হইয়। থাকে । তাই বলিয়া 
পারমার্থিক রুচির কাল লৌকিক কালের ম্যায় নির্দেশ করা 
উচিত নহে। যেহেতু কোন ভাগ্যক্রমে যে-কোন কালে জীবের 
পরমার্থে রুচি উদ্দিত হয়; তখন তীহার ব্রাত্যাদি-বিচার স্থগিত 
করাইয়া বিশুদ্ধ সন্ত শ্রীবিষুক্তির নিদর্শন পাইলেই ত্রীহাকে 
্রহ্ষজ্ঞ পারমার্থিক বলিয়া নির্দেশ করিতে বাধা নাই। অনেক : 
স্থলে অযোগ্য ব্রাত্যের মধো পারমার্থিকী বা. পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা 
প্রদত্ত হয়। সাবিত্র্যাধিকারযুক্ত পারমার্থিক চেষ্টাকে বৈদিক 
যক্ঞ্ানুষ্ঠান বলে। যেখানে সাবিত্র্যাধিকার পূর্বে গৃহীত হয় 
নাই, তথায় ব্রাত্যগণের বৈদিকী দীক্ষা! বৈধী বলিয়া গৃহীত হয় 
না। আবার বিবাদযুগে বা কলিযুগে বৈদিক অনুষ্ঠান-জাত 
সংস্কার সুষ্ঠ,ভাবে হইবার সম্ভাবন! না থাকায় সাবিত্র্যাধিকার- 
প্রাপ্ত দ্বিজের শৃদ্রকল্প-সংজ্ঞাই লভ্য হয়। সেজন্য অধিকার- 
লাভের বিচার উত্থাপিত না করিয়া পাঞ্চরাত্রিক-বিধি-মত দীক্ষা- 
প্রদানের পরেই নিগমোক্ত অনুষ্ঠান সর্বর্ববাদি-সম্মত। এই 
প্রকার আগম-নিগমের সহযোগেই জীবগণের পরস্পর বিবদমান 
পক্ষপাতিত্ব নিরস্ত হইয়াছে । বৌদ্ধবিপ্রবে ভারতে যখন বৈদিক 
অনুষ্ঠান অবিমিশ্রভাবে সাধিত হইতে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, 
সেইকালে বর্ণাশ্রমধন্ম প্রতিষ্ঠার জন্য এইরূপ উপদেশ অনেক 
স্থলে গৃহীত হইয়াছে । ক্রমশঃ আবার পারমার্থিক চেষ্টা শিথিল 
হওয়ায় বিষ্টুভক্তি হইতে অধঃপতিত সমাজে বিকৃত বর্ণঞ্রম- 
পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। 
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ফলভোগময় কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়। শ্রীহরি-বিমুখ 
জীবনের বর্ণাশ্রম এবং হরিসেবাময় সামাজিকগণের বর্ণাশ্রম 
_আস্ুর ও দৈবভেদে ছুই প্রকার ; ইহা! পুর্ববেই বিশদভাবে 
প্রদর্শিত হইয়াছে । শৌক্র-সাবিত্র-সমাজ অথব। দৈক্ষ-সাবিত্র- 
সমাজ একযোগেই বিবাদশূন্য হইয়া পরমার্থ-সাধনে অগ্রসর 
হইতে পারেন। তীহারা যদি লক্ষ্যতরষ্ট হইয়া পার্থিব কাম-চেষ্টার 
' কিস্কর হন, তাহা হইলে আর তীাহাঁদের নিত্য-হরিজন হইবার 
সৌভাগ্য থাকে না। আন্বর-সমাজ রক্ষা করিবার উদ্দেশে 
পরমার্থ ছাড়িয়া প্রাকৃত ব্ণাশ্রমকে বহুমানন করিলে নিত্য- 
মঙ্গলের ব্যাঘাত ঘটিবে। জড়জগতে স্বার্থ পরমার্থকে আচ্ছাদন 
করিলে কিরূপ শুভোদয় হয়, তাহ! মিছা-ভক্তগণ নিরুপাধিক 
হইয়া বিচার করিবেন। আমরা প্রকাশ্যভাবে তাহাদের 
অনভিজ্ঞতার কথ! আলোচন! করিতে বিরত হইব । তাহাদিগকে 
পরমার্থ-রাজ্যে ক্রমশঃ নীরবে অগ্রসর হইতে দেখিলে আমাদের 
আনন্দোৎসব বুদ্ধি পাইবে । 

পারমাথিক-পথের বর্ণাশ্রমিগণ পরমহংসগণের আনুগত্যে 
অনিত্য জড়ের দন্তে প্রমত্ত নহেন; স্থতরাং তাহারা পরমার্থী 
হইতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে সেই প্রকার নিরপেক্ষ পদবী লাভ 
হইলে তাহারাই বুঝিবেন যে, সকাম উপাসনা প্রাকৃত এবং 
কঞ্ঃগ্রীতিরূপ নিষ্কাম নিত্য আত্মধশ্মে ব দৈব-বর্ণাশ্রমে কোন 
বিবাদ-বিসম্বাদ নাই । দেহ ও মন যে-কালে অনিত্য বিচার 
লইয়! বৈষ্বের সহিত বিরোধ করিতে প্রমত্ত, তখন তাহাদের 


৯৮৪ ব্রাঙ্গণ ও বৈষ্ৰ 


আত্মবুত্তিতে অবস্থান হয় রাই জানিতে হইবে । বৈষ্ঞবই 
বিষু-পুজার একমাত্র অধিকারী । মায়া সম্বল করিয়া দেহ ও 
মন কখনই বিঝু-পুজা করিতে সমর্থন হয় না। আস্মর বর্ণাশ্রমি- 
গণ কখনই বিষু-পুজা করিতে পারে না। তাহাদের পুজা 
বিষ্ণুর অঙ্গে শেল বিদ্ধ করে মাত্র । বৈষ্ঞব-পুজ। বাদ দিয়া 
বিষ্ণুর পুজ1 সম্ভবপর হয় না। শান্ত্রপাী অনেকেই জানেন 
_ যে, বিষ্ণু-পুজার পুর্বে গুরু-পুজ1 ও বিদ্বেশ বৈষ্ণব গণেশের পুজা: 
অবশ্যই কর্তব্য। অদ্ধকুকুটা-জরতী-ম্যায়াবলম্বনে বৈষ্ণব-পুজাঁ- 
রহিত বিষু-পুজার কোন মূলাই নাই । 
_. বৈষ্বই অপরকে বিষু-পুজার অধিকার দিতে জমর্থ। 
বৈষ্ণব-বিদ্বেবী কোন কালেই ঝিষ্ুমন্ত্র প্রদান করিতে পারেন না। 
গুরু-বৈষুবের অপুজক বা নিন্দাকারী ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রলাভ করিতে 
পারেন না। যিনি যে-বস্তর নিজেই অধিকারী নহেন, তিনি 
তাহ! অপর ব্যক্তিকে কিল প্রদান করিবেন £ এজন্যই শাস্ত্র 
বলেন,_-অবৈষুবোপদিষ্ট মন্দার বিষু-পুজা! হয় না। তাদৃশ 
অবৈষ্ণব-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-গুরুর নিকট হইতেই 
দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা লাভ করিতে হয়। বৈষ্ণব-বিদ্বেবীর দুঃসঙ্গ 
পরিত্যাগ না করিলে জীবের কোন মঙ্গল উদ্দিত হয় না। 
গ্রীল গঙ্গানারারণ চক্রবত্তাঁ, শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচাধ্য প্রভৃতি মনীষী 
বৈষ্ণবাচার্ষ্যগণ বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পারমাথিক 
জীবনের সর্ববশ্রেষ্ঠত। জগতে স্থাপন করিয়াছেন । 

নরজীবনে সতুকন্মকামী বিদ্বন্মগুলী পিতৃগণকে পরলোকে, 
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প্রেতাদি-যোনি হইতে উদ্ধার-কামনায় “শ্রাদ্ধ -নামক কৃতভ্ঞতা- 
মূলে যে যাজ্ভ্রিক অনুষ্ঠানের আবাহন করেন, তাহা সাধারণ 
অরুতজ্ঞ-মানব-সমাজের আদরের বিষয় হইলেও পারমাথিক- 
জীবনে উহ! সেইরূপ অনুষ্ঠিত হয় না। জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস। 
অপ্রারুত দরাস্ত বিস্থৃত হইয়! তাহাদের দেহ ও মনের চেষ্টাদ্বারা 
কর্মক্ষেত্রে যে ভ্রমণ-পরায়ণতা দেখা যায়, তাহা! নিন্মল শুদ্ধ 
আত্মার নিত্যধন্্ন নহে । উহা! নৈমিত্তিক ও কামজ ধর্মযূলে 
প্রতিঠিত মাত্র। পারমাথিক-সমাজ শ্রদ্ধায় শ্রীমহাপ্রসাদ-দবার! 
তাহাদিগের পরলোকগত পুজ্যবর্গের যে সেবা করেন, তাহা 
কর্মকাণ্তীয় ক্রিয়। হইতে ভিন্ন। পরমার্থ বাধা পাইবে বলিয়৷ 
ক্র বিশ্বাসের অনুগমন করিতে বৈষ্ণব সম্পূর্ণভাবে অসমর্থ । 
বৈষ্ণব-নামধারী সমাজ বহিন্মুখ কষ্মি-সম্প্রদায়ের সামাজিক 
ছায়ায় বাস করেন বলিয়া তাহাদের পক্ষে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া! 
পরমার্থে জলাগ্ুলি দেওয়া সমীচীন নহে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস- 
গ্ীন্থে. বৈধুব-শ্রাদ্ধবিধি যেরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহাই; 
পারমাথ্িকের সর্বতোভাবে অনুগমনীয়। 

শুদ্ধাশুদ্ধি-বিবেক বা! আচার-সদাচারের নানাকথা দৈব ও 
আস্মুর-সমাজে বিভিন্নভাবে গৃহীত হয়। যাহাতে পরমার্থের 
বাধা হয়+_এরপ কোন কাধ্য বৈষ্বের আদরণীয় নহে। 
লৌকিক শ্মার্তমগুলী বস্তুর শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিবেচনা করেন মাত্র । 
তাহাদের আদৌ কোন পারমাথিক-জ্ভান না থাকায় নিম্গাধিকারে 
যে-সকল আচারের শ্রেষ্ঠতা তাহারা প্রতিপাদন করেন, তাহাই 
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যে পরমার্থীর কেবল অনুষ্েয_এরূপ নহে । উভয়ের আচার 
ও ব্যবহার-গত বৈষম্য দেখিয়াই যে তাহাদিগকে সমস্তরে 
আনিতে হইবে,_এরপ যুক্তি সমীচীন নহে। ব্রহ্ষচারীর 
কামাচাঁর নিষিদ্ধ হইলেও গৃহস্থের সদাচারে নানা প্রকার 
কামনার আবাহন দৃষ্ট হয়। সেজন্য কি গৃহস্থ নিন্দিত হইলেন ? 
যথাযোগ্য আচার নিকজ্-নিজ অধিকারে গুণ বলিয়া কথিত, 
আবার ভিন্নাধিকারে তাদৃশ গুণের আদর হইতে পারে না। 
বৈষ্ণব বা পরমহংসের আচার-_বর্ণাশ্রমীর আচার হইতে পৃথক্‌। 
সুতরাং তাহাদের উভয়ের সাম্যাচার করাইবার প্রয়াসটা দ্বণা। 

ব্যবহার কাণ্ডের বিশদভাবে আলোচনা হওয়া আবশ্যক এবং 
তাদৃশ আলোচনার এস্থলে ক্ষেত্রাভাব জানিয়! প্রবন্ধান্তরের 
অপেক্ষায় তারতম্য-প্রবন্ধ এখানেই: সমাপ্ত হইল। ও হরিঃ। 


